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তত্সবোধিনীপ্রুবিকা 


শরজবা বকলিলুনর খালীল্লাঙ্যল ফিস্বলানীলকিত লঙ্গলন্তঙ্সল । লহ লি ্ালনলন্প সব লন্সিহখযন দিসি এজ 
নচ্ছন্বাঘি কঞ্মলিমন্‌ নক্জাশয ্স্পীষিল নঞ্মগলিনহধৃষ ঘুক্থলসলিনলিলি | ত্র লহ দীঘাততলহর 
ঘাহরিজ্ানস্কিধাত খমন্মঙ্গলি। লঙ্ভিল্‌ গীলিাথর দিয়া ভতাখলত লত্ঘাললীব 1 


সম্পাদক 


জীন্রশীক্রুনাঁন্থ লীলুছল্র 





আদিত্রা্গসমাজ যন্ত্রে 


আীরণগোপাল চক্রবর্তী দ্বারা 


মুদ্রিত ও গ্রকাশিত 


৫, আপার চিৎপুর রোড, 


স্িা্পি৭স্প 


সাল ১৩২*। সম্বৎ ১৯৭*। কলিগতান্দ ৫০১৩। 


তন্ববোধিনী পত্রিকার অংটাদশ কলের তৃতীয় ভাগের সৃচীপত্র 


বৈশাখ ৮৩৭ সংখ্যা । 


হাচাই 

গীতাপাঠ 

তীর্ঘযাত্রা 

বৌদ্ধ জীবন 

গণতজতায় স'যমের স্থান 
হখ-মৃত্যু 

আমেরিকার চিঠির কয়েকটি অংশ 
কর্মসাধন! ( কবিতা) 
অভিন্ন (কবিতা) 
বৈজ্ঞানিক বার্তা 
বিশ্বসংবাদ 


জ্যৈষ্ঠ ৮৩৮ সংখ্যা । 


বেদগান 

অথণ্ড জীবন 

কানের শিক্ষানীতি ও আশ্রমের শিক্ষার আদশ 
গীতাপাঠ 

বিশ্বকর্মা 

জাতি-সাঘাত 

ত্বাণী 

যোগীবেশ 

(খলাতের চিঠি 

প্যান 

আবেঙার্ড ও মধ্যযুগের ইউরোপ 
দৈবলীলা 

পরলোকগত বিনয়েন্্রনাথ সেন 
বিশ্বসংবাদ 


আষাঢ় ৮৩৯ সংখ্যা । 


উ্বোধন 

বিলাতের পত্র 
ডক্তবাণী 
[চীন ভারতবর্ষে অস্ত জাতি 
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আবণ ৮৪০ সংখ্যা । 


অন্থশোচন! 

তক্তবাণী 

গীতাপাঠ 

মেটারলিঙ্ক 

পাচ্য ও পাশ্চাতা দণ্ডবিধি 

মানব হৃদয় 

চেতন! 

বৌদ্ধ সাধকের আদর্শ 

আমেরিকান বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা 


ভাদ্র ৮৪১ সংখ্যা । 


মনোরথ 

সন্ধ্যায় 

গীতাপাঠ 

জলালুদ্দিন রূমি 

সম্বল 

ইনর প্রাণীর চৈতন্য 

বৌদ্ধ সাধকের নিব্বাণ 

পরলোকগত আচার্ধয নগেক্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
মণ্ডেসরি-শিক্ষা প্রণালী 


আশ্বিন ৮৪২ সংখ্যা । 


বেছাস্তবাদ 

জৈনসন্প্রদায় ও বল্লভাচার্যয 
মঞজরী 

শিল্পী হিসাবে মরমী কবির স্থান 
বিলাতের চিঠি 

ভারতবর্ষের জাতিসংঘাত সমসা। 
জলালুঙ্গদিন বমির কবিতা 
শীতাপাঠ 

বিশ্বসংবাদ 

আশ্রম কথা 


কান্তিক ৮৪৩ সংখ্যা । 


স্বামী-নারায়গ 

চীনদেশীয় টাও ধর 

ক্মপরাধের কারণ ও নিরাকরণ 

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় আধ্যাত্মিকতার অভাব 
ধর্পের স্বাত্ত্য ও এঁক্য 

পরিশিষ্ট 


১২৯ 
৩২ 
১৩৬ 
১৩৭ 
১৩৯ 
১৪০ 
১৪৩ 
১৪৫ 
১৪৯ 
১৫১ 


১৫৩ 
১৫৪ 
১৫৭ 
১৫৯ 
১৬১ 


১৬০ 


৬ 


অগ্রহায়ণ ও পৌঁধ ৮8৪ ও ৮৪৫ সংখা । | "ই পৌষের উপদেশ ১ ৪ 
৭ই পৌষের উপদেশ ২ ২৬ 
শিখধন্ম ১৬৫ [উদ্বোধন হে 
এডমণ্ড ছোলম্সের কবিভা ১৭১) অগ্রসর হওয়ার আহ্বান হি 
জলানুগগিনরূমির কবিতা! ১৭৪ | সার্থক আমি ২১১ 
বাবা নানকের সাধনা ১৭৫ | শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের কার্যবিবরণী ২৯১ 
জবথুস্ের ধ্দ ১৭৭ | গান ও স্বরলিপি ২১৫ 
বুদ্ধের সার্বাভৌমিকতা ১৮২ 
নৃঠন গান ও স্বরলিপি ১৮৫ ফাল্গুন ৮৪৭ সংখ্যা । 
সি চতুরশীতিতম সান্বংসরিক ব্রক্ষোংসৰ ২১৯ 
বিশ এ 
বীরবেশ হা মঙ্গীত ২২৩ 
আশ্রম কথা: ছোট ও বড় ২৫ 
ছাত্র-লতা 7 উদ্বোধন ২৩২ 
আমের বিদ্যালয় বা সঙ্গীত নর 
কৃষি কার্ধা 
মি: এনডুঙ্ ও পিয়া চৈত্র ৮৪৮ সংখ্যা। 
মাঘ ৮৪৬ সংখ্যা। গীতাপাঠ ২৪ 
একটি মন্ত্র ফি 
৬ ১৯৩; ব্রঙ্ধঙ্গীত স্বরলিপি ২৫$ 
টি ১৯৭1 অর্বিদ্যালয ৮ 
এমটাপিতের বাণী ১৯৮ ] জ্যোভিধিজ্ঞানের প্রথম কথ! রও 
নুতন +1* ও স্বরলিপি হক আশ্রম-সংবান 





শিক পাটি 


তত্ববোধিনী পত্রিকা । 


অঙ্টাদশ কল্প, তৃতীয় ভাগ 
ব্ণানুক্রমিক সূচীপত্র 
অখণ্ড জীবন শ্রীমজিতকুমার চক্রবর্তী হি কক ৩৪ 
এ খপরাধের কারণ ও নিরাকরথ ভ্প্রভাতকুমার যুখোপাধ্যার নি ৪ ১৭৫ 
অভিপ্ন (কবিতা) উপ্রিরদঘদা দেবী ০ ০ চর 
অনুশোচনা প্তিয়ঙ্ষদা দেবী পি ৮১ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
আহ্বান হত 
বিনা শ্রী মজিত কৃমার চক্রবর্তী ) 

আধুনিক পাশ্চাত্য সাতার আগ্যাত্মিক তার অভাব শ্রনদিনেত্রনাগ ঠাকুর *ত ১৫৯ 
আশ্রম সংবাদ শ্রীআশ্রমবাপী__ রঃ তপ" 
আশ্রম কথ! প্র. রর সি 
আমেরিকান বিদ্যালয়ে প্রাপমিক শিক্ষা শ্রী ঠ নি ১৫ 
৬আআবেলার্ড ও মধ্য ধুগের ইউরোপ শ্রপ্রগতকুমার মুখোপাধ্যায় ৰ ০ ৪৬ 
আমেরিকার চিঠির কয়েকটি অংশ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - টি ১৯ 
তর প্রাণীর চৈতনা প্রস্থজিতকুমার চক্রবর্তী ০ উঃ ১১৭ 
উদ্বোধন প্ীপ্রিরম্বদা দেবী ৫ *ত ৫৭ 
উদ্বোধন গরক্ষিতিমোহন সেন ডন তত ২৩২ 
উদ্বোধন শ্রীরবীন্তরনাথ ঠাকুর ৰা টা ১৯ 
একটি উপাখ্যান উসস্তোনচ্ মন্তুমদার রি দত দহ 
একটি মনত ভ্রীবীন্ত্রনাথ ঠাকুর ্ 2০০ ২৫১ 
একটি প্রশ্ন শ্ীদ_ ৫ ১০ ১৯৭ 
এডমও হোঁলম্সের কবিত! উরঅজিতকুমার চক্রবর্তী রে ১৭০ 
কর্মাধনা (কবিতা ) শ্রহেমলতা দেবী টা ২১ 
কার্টে শিক্ষানীতি ৪ আশ্রমের শিক্ষার আদর্শ শকালীমোহন ঘোষ ১ ৩৪ 
গণতন্ত্রতার সংযমের স্থান শ্রঅজিতকুধার চক্রবর্তী রি নত ৩ 
গান ও শ্বরশিপি উদিনে্ত্রনাৎ ঠাকুর চল হন ২১৫ 
শ্লীতাপাঠ শ্রদিজেন্্রনাথ ঠাকুর ২০ ৩৫, ৬২) ৮৩১ ১০৮ ১৪৫১ ২৪১ 
জীনদেশীয় টাও ধরব, - শ্রদিনেজ্রনাথ ঠাকুর তত হু কাশ 
চতুরশীতিতম সাম্বংসরিক বদ্ধোংসৰ উরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর শত ৬ ২১৯ 
চেতনা ইপ্রিরন্বদা দেবী নি ১০২ 

ছাত্জ-সতা ॥ 
0 |... ইহার মখোগাধার 4 ১৮৯ 

মিঃ এনডুস ও পিরাসন ] 
ছোট ও বত শীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তি রি ২৫ 
ছরুন্তরের ধর প্রীদিনেন্্রনাথ ঠাকুর ্ঃ রি রি 
ছলালুদ্দিন রুমির কবিতা উ্রদিনেন্জনাথ ঠাকুর মে ১৪৩, ১৭৪, ১৯৩ 
জাতি-সংঘাত শ্রজিতকুমার চক্রবর্তী 3 শত ৩৯ 
'জ্যোতিধিজ্ঞানের প্রথম কথা পজগদানন্। রায় ৮ ৮৪০ বর 
জৈনসম্প্রদায় ও বল্সভাচার্যয ঞ্রসতোভ্্রনাথ ঠাকুর তত টি শ৩২ 
প্রক্ষিতিমোহন সেন তে রি ৬ 
ইবনীনা ভীপিমন্্দা দেবী নর শি ৪৯ 
বর্ের স্বাতন্তরা ও একা ীরবীক্রনাথ ঠাকুর তত ৯০ ১৯১ 
নূতন গান ও স্বরলিপি গদিনেন্ত্রনাথ ঠাকুর নি সি ১৮৫ 
নুতন গান ও স্বরলিপি প্রদ্দিনেন্নাথ ঠাকুর টি সি ২০২ 
পর়লোকগত বিয়েজনাধ দেন ভ্রঅজিতকুমার চক্রবর্তী রর ৫১ 
পরলোক গত আচার্য্য নগে্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ্ন্মজিতকুমার চক্রবর্তী ৮ 7১ ১২২ 


১৬৩ 


পৃথিবীয় শৈশধ, ভ্রীগদ্ধানন্য রাঁর রঃ নন ১০ 


্রা্টীন ভারতবর্ষে অন্তাজ জাতি 
প্রাচ্য ও পাশ্চাভা দণ্ডবিধি 


৭ই পৌষের উপদেশ (১) 


৭ই গৌষের উপদেশ (২) 


বাবা নানকের সাধনা 

বিজাতের চিঠি 

হিলাতের ডিঠি 

হিলাতের পল্র 

বিশ্বকম্মা 

বিশ্বসংবাদ 

বিশ্বায় 

বীর বেশ 

বুদ্ধের সার্বভৌদিকতা 

বেদগান 

বেদাস্তবাদ 

জঙ্গদঙ্গীত স্বরলিপি 

বৌদ্ধ সাধকের আদর্শ 

বৌদ্ধ সাধকের নির্বাধ 

বৌদ্ধ জীবন 

বৈজ্ঞানিক বার্তা 

তক্বাণী 

ভারতবর্ষের জাতিসংঘাত সমস্যা 
মগ্জরী 

মানব হুদ 

অনোরথ 

মখ্ডেসপি-শিক্ষা প্রণালী 
মিষ্টিসিজম্‌ নামক গ্রন্থ পাঠান্তে 
দেটারলিঙ্ক 

মেটালিক্ষের বাণী 

যাচাই 

যোগীবেশ 

ব্যাম্জে ম্যাকুডোনান্ডের বক্তা 
শা্িসিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের 


কার্যবিবরণী 
শিক ধর 
শিল্পী হিসাবে মরমী কবির স্থান 
শেষযাত্রা 
লঙ্গীত 
সঙ্গীত 
সন্ধ্যার 
সল 
সার্থক আমি 
ধু বাড 
স্বামী-নারায়ণ 


আখ-মৃতা 


| 


মি 


উপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
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'তজ্সরোধিনীপ্রবিকা 
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৮৩৭ সংখ্যা 






১৮৩৫ শক 


অ্ঘজ্যাঘি ভজ্জলিঅন ব্মাস্বযা তলবিণ প্রমিত ধৃষ ঘুখ্বলদলিললিলি। হত লব্জ খানা 
ববাংলিজনস্থি্ যমন্মঘনি | লভিল্‌ গীলিকার দিলা ভ্বাখলব্য লতার ললীন 1৮ 


যাচাই। 


সাপিপিপাশট 





শকে নিবি গে। কিনে আমায় কে নিবি গে! কিনে ?” 
পসর। মোর হেঁকে ছেঁকে বেড়াই রাতে দিনে । 
এমনি করে, হায়, আমার 
দিন যে চলে যায়, 
বাখার পরে বোঝা আমার বিষম হল দায়। 
কেউ ব1 আসে, কেউ বা হাসে) কেউ বা কেদে চায়। 


মধ্য দিনে বেড়াই রাঁঙ্গার পাষাণ-বাঁধা পথে । 
অস্ত্র হাতে মুকুট মাথে রাজ। এল রথে । 
বৰল্লে, হাতে ধরে”, “তোমায় 
কিম্ব আমি জোরে,” 
জোর যা ছিপ ফুরিয়ে গেণ টানাটানি করে? ।' 
মুকুট মাথে ফিরল রাজা সোগার রথে চড়ে? । 


রুম দ্বায়ের সামনে দিয়ে ফিরতেছিলেম গলি, 
তষ্কার খুলে বৃদ্ধ এল হাতে টাকার থলি । 
করলে বিবেচনা, বললে 
শকন্ব দিয়ে সোপ, 





উজাড় করে দিয়ে থপি করলে আনাগোনা । 
বোঝা ষাখায় নিয্ধে কোথায় গেলেম অন্যমনা । 


সন্ধ্যাবেলায় জ্যোতক্া নামে মুস্ুলভর| গাছে, 
সুন্দরী সে বেরিয়ে এল বকুলতনার কাছে । 
বল্লে কাছে এসে, “তোমায় 
কিনব্‌ আমি হেসে,” 
হাসিখানি চোখের জলে মিলিয়ে এল শেষে । 
ধীরে ধীরে ফিরে গেল বন-ছায়ার দেশে । 


সাগর তীরে রোদ পড়েছে, ঢেউ দিয়েছে জলে, 
ঝিস্ৃক নিয়ে খেলে শিশু বালুতটের তলে। 
যেন আমান চিনে, বল্লে 
*.“অম্নি নেব কিনে,” 
বোঝা আমার খালাস হল তখনি সেই দিনে । 
খেলার মুখে বিনা মূল্যে নিল আমায় জিনে ॥ 


আর্বান1। 
নিলসন্ধ । আমেরিকা । 


পতি 





গ্রীরবীন্্রনাগ ঠাকুর । 


তত্ববোধিনী পত্রিকা 


১৮ কয়, ৩ ভাগ 


গীতাপাঠ। 


শ্রশ্ন। তোমার পাঁখের দ্রব্যাদির মোট বাঁধা এখন 
তো হইয়াছে ? তবে আর বিলম্ব কিসের ? যাঁত্রীরস্ত কর! 
হোক । ধিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তোমাকে আমি--সমাধি- 
মগ্ন অবস্থা এবং মুক্ত কবস্থার মধ্যে প্রভেদ কিরূপ? এ 
প্রশ্মের একটা পরিষ্কার মীমাংসা যতক্ষণ পর্যযস্ত না হই" 
তেছে, ততক্ষণ পর্য্যস্ত তুমি আর আর যতই যাঁধ বল না 
কেন তাহাতে আমার মন প্রবোধ্‌ মানিতে পারে না। 

উত্তর। যাত্রারভ্ের এই মুখ্য সময়টিতে আমার যদি 
হিতবাক্য শোনো, তবে আমাদের-দেশীয় তবম্ান-শাস্ত্রের 
নিভৃত গুহামন্দিরের দ্বার উদ্বাটম করিবার যে একটি 
অমোঘ মন্তরবচন আছে, এই শুভ মুহূর্তে সেইটি আমি 
তোমাকে শ্মরণ করিতে বলি। মে মন্ত্রবচনটি যে কি তাহা 
কাহারো অবিদিত নাই। শাস্ত্রীয় ভাবায় তাঁহার নাম 
গ্রণব। পাতঞ্জল দর্শনের ৯ম পাদের ২৭ সুত্রে লেখে 

“তস্য বাচকঃ প্রণবঃ” 

“তাহার (কিনা ঈশ্বরের ) বাচক (কিনা পরিচয়-জ্ঞাপক 
সংজ্ঞা ) প্রপৰ (কিনা ওক্কার )।” মা অস্থা )081]25. 
প্রভৃতি সামুনাসিক ওষ্য বরণাত্মক তৈমাত্রিক বা ত্রৈমাত্রিক 
শব্ধ কচি বালকের মুখে সহজে বাহির হয় বলিয়া 
ধাচা'র শব্গুণা যেমন স্বভাবতই মাতৃবাচক, তেমনি 
পরমাস্মার ধ্যানকাঁলে ওক্কার-ধবনি ধ্যাতার মুখে সহজে 
বাহির হয় বণিক্বা শব স্বভাবতই ঈশ্বর-বাচক। জগৎ 
সঙ্গীঠের এই যে তিন শ্রেণীর গীতস্বর 


১) ১ ৩) 
বিবাদী বাদী সংবাদী 
ভাঙন গড়ন ব্যবস্থাবন্ধন 
বিষোগ উদ্যোগ সংযোগ 
গ্রলয় কষ্ট স্থিতি 


এই তিন শ্রেণীর গী তম্বর যেমন ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে 
মহত্তম আকাশ পথ্যস্ত সমস্ত বিশ্বত্রহ্মা্ড অনুনাদিত করিয়া 
একতানে ধ্বনিত হইতেছে, তেমনি ওক্কাবের তিনটি 
অক্ষর-_-অ উ ম--উচ্চারকের কণ্ঠকুহুর হইতে ওষ্টাগ্র 
পধ্যন্ত স্বর-নির্গমনের সমস্ত পথ অধিকার করিয়া একতানে 
ধ্বনিত হয়। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, ওক্ষার-মন্্ের উচ্চারণ- 
কালে শ্রদ্ধাবান সাধকের মনে ছুইস্ছত্রে পরমাসম্মার ছুইরূপ 
ভাব উদ্দীপিত হয় )_ স্থষ্ট-গ্রবণ রঙ্জো গুণ, স্থিতি প্রবণ 
সন্বগুণ) এবং ভঙ্গ প্রবণ তমোগুণ কারণে অস্তর্নীন রহি- 
য়াছে-_এই স্ত্রে পরমা বার শ্বরূপপত নিগুণগাব উদ্দী- 
পিত হন) আর, কার্ষেয অভিব্যক্ত হইতেছে, অর্থাৎ 
সমস্ত বিশবরঙ্গাণড জুড়ি! ভিন্ন ভিন্ন গুণ ভিন্ন ভিন্ন দেশ- 
কালপাত্রে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে প্রাহ্ভত হইতেছে__ 





পরই ত্ধে পরমান্থার দগুধ ভাব উদ্দীপিত হয়। ওয্ষার- 


মন্ত্রের উচ্চারণ ভাই সাধকের পক্ষে ধ্যান-কালেও যেষম, 
আর, সাংসারিক শুভাগুষ্ঠানের পথে খাত্রারস্ত-কালেও 
তেমনি, উভয়-কালেই পরম ই£ফলপ্রদ । অতএব শ্রন্ধা- 
ভক্তির সহিত ওক্কার উচ্চারণ করির! গন্তব্য পথে যাত্রা". 
বন্ড করা বা'কৃ। 
ধ্যানকালে খন সাধক সমস্ত জগৎসংসার হইতে 
মনকে উঠাইয়। লইয়া পরমাত্মাঁর শ্বরূপগত নিগুপভাবের 
প্রতি লক্ষ্য স্থিরীভূত করেন, তাঁহার তখনকার সেইরূপ 
সমাহিত অবস্থা যোগাদি-শান্ত্ে সমাধিনামে উক্ত হইয়া 
থাকে । তার সাক্ষী --পাতগ্রল দর্শনের ১ম পাদের 
ওয় ৪র্থ স্বরে লেখে 
প্তদা ডষ্ট,স্বরূপে অবস্থানং। 
বৃক্তি-সারূপামিতরত্র ৮ 
“তখন (কিনা সমাধি-কালে ) ভ্রষ্টা-পুরুষের স্বরূপে অব- 
স্থান হয়। অন্য সময়ে ভ্রষ্টাপুরুষ বিশেষ বিশেষ মনো- 
বৃত্তির সহিত জড়িত হইয়৷ সেই-সেই বৃত্তির রূপ ধারণ 


করে|” 
মনোবৃত্তি প্রধানত: কয়প্রকার, তাহাও এ পাদের 


৬ তু প্রদশশিত হইয়াছে এইরূপ ২ 
মনোবৃত্তি গ্রধানতঃ পাঁচ প্রকার ; যথা,-- 
“প্রমাণ বিপর্যায় বিকল্প লিড স্থৃতয়ঃ 
“প্রমাণ (কিনা সত্যজ্ঞান ), বিপর্যয় (কিনা মিথ্যা- 
জ্ঞান ), বিকল্প (কিনা-যেমন “সোণার পাথরবাটী” এই- 
রূপ শব্ধমূলক অর্থশূন্য জ্ঞান), নিদ্রা, এবং স্থৃতি, এই 
পাচ প্রকার 1৮ 
তাৎপর্য এই যে, সমাধি-কাঁলে আত্মার স্বরপগত 
নিগুন ভাব দ্রষ্টা পুরুষের সমস্ত মনোবৃত্তি গ্রাম করিয়া 
ফ্যালে) আর-আর সময়ে, বিশেষ বিশেষ অবস্থাগতিকে 
ষ্টা পুরুষের মনে বিশেষ বিশেষ গুণের প্রাছূর্ভাব হয় ;-_ 
কখনও বা সত্য জ্ঞানের প্রাছুর্ভাব হয়, কখনও ব! মিখ্যা- 
জ্ঞানের প্রাছুর্ডাব হয়, কখনও বা শবমূলক অর্থশূন্য 
জ্ঞানের প্রাছর্াব হয়, কখনও বা নিপ্রার প্রাছর্তাব হয় 
কখনও বা পূর্বককত কর্মাদি বিষয়ক স্তির প্রাহূর্ভাব হয়। 
এখন আমি তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলিতে চাঁই 
যে, জ্ষ্টা পুরুষের এই যে ছুই সময়ের হুইরপ 
অবস্থা-(১) সমাধিকালের স্বরূপনিষ্ঠ আবস্থা এবং (২) 
আর-আর সমগনের বৃতিনিষ্ঠ অবস্থা, এই ছুই কালের 
ছুইরূপ অবস্থা ছাড়া_ ভর্তা পুক্রষের সর্বকালের আর 
একদ্প অবস্থা! আছে, যাহাকে বল! যাইতে পারে-- 
আত্মার বন্ধনশূন্য স্বাভাবিক অবস্থা বা সিদ্ধাবস্থা ) আর, 
গীতাশাস্ত্রের মর্শগতভাব এবং তাৎপর্যোর প্রতি গ্রণি- 
ধান করিয়া দেখিয়া আমি এইরূপ সিঙ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছি যে তাহারই নাম মুক্ত অবস্থা। 


উৈশাখ ১৮৩৫ 


শ্বীতাপাঠ 


তত 





প্রশ্ন।' একটি কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি 
সংসার-ধর্ম ভাল, না ষন্নযাস-ধর্ম ভাল? আমি সোজান্থজি 
“ বুঝি এই যে, এক্সপ যদি হয় যে, সন্যাস-ধর্্থ অপেক্ষা 
সংসার-ধর্থ ভাল, তবে সব কাজ ছাড়ি সর্বকালেই 
গার্ঘস্ক্য এবং সামানিক কর্তব্যদাধনে নিহুক্ত থাকা 
সাধকের পক্ষে শ্রেয়? পক্ষান্তরে যদি এরূপ হয় যে, 
সংসার-ধর্খ অপেক্ষ। সন্যযাস-ধর্ম ভাল, তবে সব ছাড়িয়া 
সর্বকালেই ' ঘোগসাঁধনে নিযুক্ত থাকা দাধকের পক্ষে 
শ্রেক্। কিন্তু এটা যখন স্থির যে? সাংসারিক কর্তব্যসাধনে 
অপ্রপ্রহর ব্যাপৃত থাকিলে ত্রিখুণের বন্ধন এড়ানো যাইতে 
পারে না, আর, এটাও যখন স্থির যে, যোগ-সাধনে 
গিদ্ধি লাভ করিলে সাধক ত্রিগুণেক্স বন্ধন : হইতে 
অনায়াসে মুক্িলাভ করেন, তখন এ কথা €তামাকে 
স্বীকার করিতেই হইবে ঘে সাংসারিক কর্তবা-সাঁধনের পথ 
বন্ধনের পথ বই মুক্তির পথ নহে-যোগ-লাধমের পথই 
মুক্তির পথ । আমি তাঁঈ বলি এই যে, যাহারা সংসারের 
সহিত একেবারেই সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া রাক্রি দিন 
সকাল বিকাল সন্ধ্যা সব সময়েই সমাধিতে শিমগ্ন থাঁকেন, 
তাহাদের মতো সিদ্ধপুরুষদিগের আটপহুরিয়! তুরীয় 
অবস্থাকেই মুক্ত অবস্থা বলা সঙ্গত। 
উত্তর॥ কেহ যর্দি তোমাকে বলেন--“কর্ধ্ম ভাল__ 
না বিশ্রাম ভাল?” আর, তাঁহার পরে যদি বলেন-_ 
“যি এমন বোঝো যে, বিশ্রাম অপেক্ষা কর্ম ভাল, 
তবে বিশ্রামে জলাঞজলি দিয় রাত্রি দিন সকাল বিকাল 
সন্ধ্যা অনবরত পূর্ণ উদ্যমের সহিত কর্ণ ব্যাপৃত থাকা! 
তোমার খুব উচিত; পক্ষান্তরে যদি এমন বোঝো যে, 
কর্ম অপেক্ষা বিশ্রাম ভাল, তবে সুবকর্্ম ফেলিয়া রাত্রি 
দিন সকাল বিকাল সন্ধা সর্বক্ষণই হাত পা গুটাইয়া 
বসিমা থাকা, অথবা যাহ! আরো ভাল-_হাঁত পা ছড়াইয়! 
নিদ্রা! দেওয়া তোমার অত্যন্ত উচিত)” তবে তাহার সে 
কথার তুমি কী উত্তর দিবে জানি না, কিন্তু আমাকে যদি 
তিনি জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি তাহাকে বলিধ এই ষে, 
রাত্রিকালে স্ুনিদ্রা না হইলে দিবসের কার্ধ্যে কাহারো 
রীতিমত উদ্ধমের স্কুর্তি হইতে পারে না; আবার দ্িব- 
সের কার্য্যে যথাবিহিত যত্ব এবং পরিশ্রমের সহিত শক্তি 
খাটানো না হইলে রাত্রিকালে কাহারো নুনিদ্রা হইতে 
. পারে না। কশ্মের সময় কর্ম এবং বিশ্রামের সময় বিশ্রাম 
করিলে কর্দমও ভাল হয়--বিশ্রাম ভাল হয়; তাহার 
অন্যথাচরণ করিলে কর্মাও ভাল হয় না--বিশ্রামও ভাল 
হুয় না। আবার, ক্রিয়াশক্রির পুর্ণোদ্যম এবং পূর্ণাবসা- 
নের মাঝের সোপানের প্রধান ছুইটি ধাপ অদ্ধোদাযম এবং 
অর্ধাবসান )--সে ঢইটি ধাঁপ না মাঁড়াইয়া পুর্ণোদ্যম 
হইতে পুর্গাবসানে নামিতে পারা কাহারো পক্ষে সস্তব- 








সাধ্য নছে।. কোন্‌ ধাপে কখন, পদনিক্ষেপ করিতে 
হইবে--প্রকৃতি মাতার সৌর ঘটিকার শব্ধশন ভাষায় 
তাহার সময়ও ঘোষণ! করি দেওয়া হইয়া থাকে অতি 
সুন্দর প্রণালীতে । ত্বীব্গগতে তাই একথা দেশময় 
রাষ্্-যে ক্রিগাশক্ির পৃর্শোদামের মুখ্য সময়--পূর্বানি, 
অর্থোদ্যমের মুখ্য সময় অপরাহ্ন, অদ্ধাবসানের মুখ্য সময় 
সাগাহ্ন, পৃর্ণাবসানের মুখা সময় রার্রিকাল। বলা! বাছুলা 
যে. সময়ে আহার, সময়ে ক্রীড়াকৌতুক, সময়ে দিজ্র!, 
সয়ে জাগরণ পরস্পরের পথে পুষ্প নিক্ষেপ করে, আক, 
অসদয়ে আহার, অসময়ে ক্রীড়াকৌতুক, অসময়ে কর্চে্টা 
অসময়ে নিদ্রা অগমন্ধে জাগরণ পরস্পরের পথে কণ্টক 
নিক্ষেপ করে। গীতাশান্ত্রে লেখেও তাই) যথা £-- 
“যুক্ষাহার বিহারসা যুক্তচেষটস্য করমু । 
ষু্তশ্বপ্লাববোধসা যোগো ভবতি ছুঃখহা ॥% 
হ্িক্‌ সময়ে ঠিকমতো আহার বিহার, ঠিক্‌ সময়ে 
ঠিকৃমতো কর্ম চেষ্টা, ঠিক্‌ লময়ে ঠিক্মতো সুপ্ডি-জাগরণ, 
ছুঃখনাশক যোগের অব্যর্থ সোপান । 
তোমার প্রশ্নের উত্তরে তোমাকে আমি তাই তিনটি 
বিষয় ম্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। 


গ্রথম স্র্তব্য । 
যেমন রাত্রিকালে ভাঁল করিঘা নির্তা না হইলে 
দিবসের কার্ষ্যে কাহারো রীতিমতো! উদ্যমের ক্কষর্তি হইতে 
পারে না, তেমনি ধ্যানকালে সাধকের মন মোটজ্ঞানের 
মোট সত্যে নিবাত নিষ্ষম্প দীপ-শিখার ন্যায় স্থিবীভূত 
না হইলে কার্ধ্যকালে ভাহার মন ভরপুর উদ্যমের সহিত 
মঙ্গধের পথে পরিচালিত হইতে পারে না। 
দ্বিতীয় ন্র্তবা। 
যেমন দিবসের কাঁধ্য যথোচিত প্রযত্ব এবং পরিশ্রমের 
সহিত স্থনির্বাহিত না হইলে, রাত্রিকালে কাহারো 
স্থনিদ্রা হইতে পারে না, তেমনি কার্যকাল সাধকের মন 
রীতিমত উদ্যমের সহিত মঙ্গলের পথে পরিচাঁপিত না 
হইলে, ধ্যানকালে তীহার মন পরম সত্য পরমাম্মাতে 
স্থিরীতৃত হইতে পারে না। 
তৃতীয় স্র্তবায ॥ 
ধ্যানকালে সাধকের ডিন্ত পরম সত্যে সথগ্রতিষিত হইলে, 
কার্ধাকালে পরম মঙ্গলের পথে সহজেই তাহার মতিগতি 
হন। তেমনি আবার কার্য্যকাঁলে সাধক কায়মনোবাক্যে 
মঙ্গলের পথে লাগিয়া থাকিলে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হর, 
আর গীতার একথাটি বড়ই ঠিক্‌ যে,__ 
দপ্রসন্ন-চেতসোহ্যান্ বদ্ধিঃ পরয্যবতিষ্টতে ৮ 
প্রপন্ন-গেতার বুদ্ধি পরম সত্যে সহজেই প্রতিষ্িত হন । 
তোমার এই যে প্রশ্ন-ঘে, যোগ-সাধন যদি 
সর্বাপেক্ষা শ্রেরগ্ধর হয়, তাৰ সব ছাড়িগ্া সাধক সমস্ত 


£ তত্ববোধিনী পত্রিকা 


১৮ কম, ৩ ভাগ, 





অীবন কাহিল যোগসাধনে নিধুক্ক না থাকেদ কেন, 
আয় বদি সাংসান্িক কর্তব্যসাধন সর্বাপেক্ষা শ্রেয়ফর হয়, 
ভথে সব ছাড়ি সাধক সমস্ত জীবন দিবারাত্রি লাংসারিক 
কর্বধ্যপাধনে নিধুক্ত না থাকেন কেন? তোমার এ 
প্রশ্নে সম্বন্ধে গীতাশান্তের অভিগ্রার খুবই পট) তাঁধা 
এই যে, যাহ!কে যলা হার-_নাংখ্যানথমোদিত যোগ-সাধন, 
তাহা জাগযোগের সাধন । আর। যাহাকে বলা ঘায় 
ধর্ারুমোদিত কর্তবালাধন, তাহা কর্ম্যোগের সাধন) 
হুই-ই যোগ-সাধন, যার, ছুইই ইইকপপ্রদ। তা ছাড়া, 
গীভাশান্ত্ের তে তন্ধনও এক প্রকথর সাধন-_ভক্তি- 
ফোগের সাধন । ফলে, শিবেক্ধ অধিষ্টন ব্যতিরেকে 
যেন বক্ধত নিক্ষুন হয়, তেমনি ভক্তিযোগের সাহচর্য্য 
ব্যতিরেকে ভাঁনফোগই বা! কি, আর কর্ধ্যোগই বা কি 
হইই নিক্ষল হুন্ব। এজববন্ধে পীতাশাস্তের সার উপদেশ 
তিলটি :-_ 


প্রথম উপদেশ । 
পরাৎপর পরম সত্য পরমাস্মাঁতে বুদ্ধির যোগ-সাঁধন 
নিবে । ইছাই জানযোগের উপদেশ $ 
দ্বিতীর উপদেশ । 


ইঞ্জিয় সংবম করিয়। ধর্মান্থমোদিত কর্তবের পথে 

মনের যোগ-সাঁধন করিবে। ইহাই কর্্মফোগের উপদেশ। 
ভৃতীয় উপদেশ । 

সর্ধাস্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরেতে প্রীতি স্থাপন 
করিবে । ইহাই ভ্তিকোগের উপবেশ। 

ভক্তিযোগের এই উপদেশটি আকা যে কেবল গীতা" 
শাস্ত্রের উপদেশ তাহ! নহে, উহা সর্বদেশের সর্কশাস্ত্রেরই 
প্রধানতম উপদেশ । তার সাক্ষী বাইবেলের নব- 
বিধানের একস্থানে এইরূপ লেখে.যে, ইহুদীদিগের এক- 
জন ধর্শান্ত্রী খন ঈশা-মহাপ্রতৃকে দিজ্ঞাপা করিলেন 
ত0800 15976 8198৮ 00000830050] 10. 00৪ 
1৭?" “ধর্শান্ত্ের শের! উপদেশ কোন্ট! ? ঈশা তাহার 
উদ্ধর দিলেন এই যে, €1%০এ 9182110৮০0৩ [,074 
05 0০৫ 168 81] 0৮5 11627 200. 10 ৪11 
000 5০1, 8774 ৮100 20] 05) 20100. 2175 5 ৮9৩ 
ও 89৫. 7৪8৮ ০0000080.10290৮ “তোমার পরম 
গরু পরমেশ্বরকে তুমি সর্বান্ঃকরণের সহিত প্রীতি 
করিবে--ইহাই প্রথম এবং প্রধান উপদেশ।” 

পাতঞ্জল-দর্শনের তোজরা রুত টাকায় “ঈশ্বর গ্রশি- 
ধানাদ্‌ বা” এই সুতরের অর্থ করা হইয়াছে এইরূপ $--: 

'ঈিশ্বর-প্রণিধানং--তত্র ভক্তিবিশেষঃ+, বিশিষ্টং উপা- 
লনং; সর্বক্রির়াধাষপি তত্রা্পণং--বিষয়নথখাদিকং ফলং 
খ্নিচ্ছন্‌ সর্ফাঃ ক্রিয়া স্তশ্মিন গুরৌ অর্পরতীতি । ভৎ- 
শ্রণিধানং দমাধেং তৎফলষ্য চ প্রকট উপাগ:1% 





ইথার অর্থ $-- 
খবর প্রথিধান কি 1 না ঈশ্বরেতে ভক্ষি বিশেষ-_ 
বিশিষ্ট রকমের উপাসনা-বিধঃলুধাদি ফলের প্রত্যাশা! 
না রাখিয়া পরমণ্ডরু পরমেশ্বরেতে সমস্ত কর্দের সম্পূর্ণ । 
এইরূপ যে ঈশ্বর প্রণিধানঃ ইহাই সমাধি এবং তাহার 
ফললাভের প্র্ষ্ট উপায় ।” 
শক্ষগাচার্যোর প্রণীত সব্ববেদাস্তের সারসংগ্রছথে আছে_ 
“অতন্তং শ্রন্ধয়াওজ্যা গরুণীশ্বরমাত্মনি। 
যে ভঙ্গতা নিশং শা; তস্য চিন্তং প্রসীষ্তি ॥ 


ঞ ক ক ক 
“অনোধ্প্রসা্ঃ পুরুষস্যবন্ধো! যনঃ প্রযাদো ও 
ভববদ্ধনুক্রিঃ ॥+ 

ইহার অর্থ £__ 


“অত্যন্ত ্ন্ধাতক্তির সহিত ধিনি পরমগ্ডরু পর- 
মেশ্বরকে শাগুচিত্তে তঙ্জন্; করেন, তাঁহার মন প্রসন্ন 
মনের অপ্রসন্নতাই পুক্রষের 
বন্ধন ; ঘনের প্রসল্নভাই সংসারবন্ধনের মুক্তি ।” 

সব্বদেশের সর্বশ্যাস্ত্রেরই যতে ভজন এবং মাধনের মধ্যে 
এইকপ বখন হরিহরাস্মা সম্বন্ধ, তখন স্কাষ্য বিধানমতে 
সাধকের উচিত ভক্ত হওয়া--ভক্কের উচিত সাধক হওয়া। 
কিন্ত হুঃখের কথা কি আর বলিব; আমাদের দেশের 
মাটির গুণেই হোক, আর গ্রহবৈগুণ্যেই হোক-_-ঘটনা- 
ক্রমে হইয়া দাড়াইয়াছ্ে দেহার মধ্যে এক প্রকার সর্প- 
নকুলের সন্বন্ধ । তকিশান্ত্রের বিধানান্্যাঁযী নামজপাদি 
যদি চ সাধনেরই অল, তথাপি তাহা ভজন-প্রধান তাহাতে 
আর তুল নাই) তেমনি আবার, যোগশান্ত্রের বিধা- 
নাহুযায়ী ঈশ্বরেতে কর্খমমর্পণ যদি চ ভজনেয়ই অঙ্গ, 
তথাপি তাহা সাধনপ্রধান তাহা দেখিতেই পাওয়া বাই- 
তেছে। এইজন্য আমাদের দেশের লোক্সমাঁজে বৈধঃব 
প্রেণীর সাধুরাই বিশিষ্টরূপে তক্ত বণিয়া পরিচিত ; 
আর, যোগিতপন্থীরাই বিশিষ্টরূপে সাধক বলিয়া পরি- 
চিত। এই রকম করি.1ই আমাদের দেশের পরমার্থপখের 
যাত্রীগণেরা ভক্ত এবং সাধক নামধারী ছুই পু্ক্‌ 
স্প্রদায়ে বিভক্ত হইর! পড়িয়াছেন; আর, সেই সুত্রে 
কালক্রমে উভয়ের মধ্যে এরূপ একটা আড়া-আড়ি 
ভাবের সম্বন্ধ ঘটির়া দাঁড়াইগ়াছে যে, এ সম্প্রদায়ের পথ- 
যাত্রীরা যদি যা'ন উত্তর মুখে, ও-সঅদায়ের পথবাত্রীরা 
তবে যা'ন দক্ষিণ মুখে । এনপ স্থলে মুক্রি-সকে যে, 
উভয়ের মধ্যে মতবৈষম্য হইবে না-তাহার বড় একটা 
সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না) তাহা দুরে থাকুক. 
উল্টা আরো! এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, সাঁধক- 
সম্্রদায়ের যোগীতগন্থীরা মুক্তি বলিতে ঝোঝেন-_লাংখ্য- 
জশনে বাহাকে বলে কৈবল্য) আর ভক্তসমপ্রদায়ের সাধুরা 


হয়। * * ক + 


বৈশাখ ১৮৩৫ 


শীভাপাঠ ৫ 





মুকি বলিতে বোঝেন--+ভকিশান্্ে যাহাকে বলে লালোক্য 
সামীপা অথবা! সাবুক্য। “সালোক্য" অর্থাৎ যেমন 
বৈকুষঠ প্রাপ্তি ; "সানীপ্য” অর্থাৎ যেমন চতুরুর্দি বিষুং 
মূর্তির সাক্ষাৎকার প্রানণ্ডি ; "সাযুজা” অর্থাৎ নাঁরারণের 
মধো যেরূপ একাম্মভাব পুরাণে শুনা যায়-__ভগবান্‌ এবং 
তক্কের মধ্যে সেইরূপ খনিষ্ট একামভাব। এই যে ছুই 
বিরোধী মশ্পরদায়ের মতাহুযারী ছুই বিরোধী শ্রেণীর 
ফুকি-_ছুরের কোনটিই গীতাশস্্ের অভিমত বলিনা 
আমার বোধ হুর না এইজগ্ত-যেছেতু আমার এইরূপ 
ধারণা যে, সসগরা পৃথিবীর মধ্যে কোনো দেশের 
কোনে! শাস্ত্র বদি অসাশ্রদায়িক নামের যোগ্য হয়, তবে 
সেশান্ত্র আমাদের দেশের গীতাশান্ত্র। পাংখ্যদর্শনের 
বৈবল্যপ্রাপ্ত কেবলাম্মা জ্ঞানবর্জিত প্রেমবর্জিত গুণ" 
বঙ্জিত ক্রিয্লাবর্জদিত-_সর্বববর্জিত ; সতরাং “কিছুই না” 
বলিয়া যদি কোনে! পদার্থ থাকে, তবে সাংখ্যাভিমত 
কেবলাত্ম। তাহারই আর এক নাম। নাংখ্যচিকিৎসকের 
যুজি-প্রণানীই এইরূপ 

যাহাকে তুমি বলিতেছ নীরোগ শরীর, তাহার মধ্যেও 
কিছু-না-কিছু রোগের হন বিস্তমান রহিগাছে; অতএব যে 
ব্যক্ষি একান্ত পক্ষেই রোগমু ক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহার 
উচিত--উৎকট বিষপান করা) তাহা হইলে ভাহার 
প্রাণবাধুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীর হইতে সমস্ত আধিব্যাধি 
নসূলে উন্মুলিত হইয়া যাইবে । আয়া হইতে আত্মার সন্তা 
এবং তাহার সংজ্ঞাপ্রিত জ্ঞান এবং আনন্দ উন্মপিত করা 
হইলেই, সেই পঙ্গে আম্ম। হইতে সমস্ত ছঃখ মন্বগা 
উদ্মণিত হুইয়। যাইবে; ইহ! ব্যতীত এঁকান্তিক দুঃখ 
নিবৃত্তির দ্বিতীয় উপায় নাই। 

বেদাস্ত চিকিৎসকের ঝুক্তিপ্রপালী অন্য প্রকার। 
তাহা এইদ্রপ £ - 

বদি রোগমুক্ত হইতে ইচ্ছা কর, তবে বিধিমতে বধ 
পথ্য সেবন করিয়। ঝোগকে শরীর হইতে দুর করিয় দেও, 
তাহা হইলেই রোগের পরিশ/ক স্থান আরোগ্যে ভরাট 
কইরা যাইবে । অবিদ্যার ঘন কুছেলিকা আত্মা হইতে 
নিঃশেষ সরিয। গেলে অবিদ্যার পরিত্যক্ত স্থান ব্রহ্গানন্দে 
ভরাট হইয়া যাইবে । বেদাস্তসন্মত মুকির সম্বন্ধে আর 
করেকটি কথা যাহ; আমার বক্তব্য আছে, তাহা পরে 
হইবে--এখন থাক্‌। সাধক স্প্রদায়ের অভিলাধানুরূপ 
কৈধল্য মু্িতে কেন আমার মন সার দ্যা না তাখা 
একটু পুর্বে বলিয়াছি) ভক্তসশ্রঘায়ের অভিলাবানুরূপ 
সালোক্যাদি সং্ঞক মুক্তিতেও আর এক কারণে আমার 
মন সার দ্যা না। সেকারণ এই যে, কচি বাঁলকেরা 
যেমন পৃতুণাখ্যালা। বাইরা তুলিয়া থাকে, সাঁলোক্যাদির 
অনধপন্থীর। তেমনি ঈশ্বরের নানাপ্রকার মৃত্তি-কল্পনা লইয়া 





ভুলিয়৷ থাকেন, তা বই, সত্যাদত্যের অনুসন্ধানে যে 
কোনো প্রয়োজন আছে, তাহা তাহারা মনে করেন না। 

প্রশ্ন ॥ গীতাশান্ত্রের মতানুযায়ী মুক্ত পুরুষের লক্ষণ 
তুমি তখে কী ঠাওরাও? 

উত্তর ॥ ধ্যানকালে ধাহার চিত্ত ওষ্কারের প্রতিপাদা 
পরম সে; সহদেই সমাহিভ হয় ; কাধ্যকালে ধাহার মন 
নিষ্কাম এবং অনামক্রভাবে মঙ্গলের পথে সহপ্গেই পরি- 
চালিত হর, এবং সর্বকালে ঈশ্বর্প্রমে ধাহার মন 
পরণানন্বে আনন্দিত--গীতাশান্ত্রের অভিপ্রামতে 
তিনিই মুকপুরুষ । 

প্রশ্ন ॥ কিন্তু গীতাশাস্ত্রের পুথি খুলিয়া! তোমাকে 
আমি দেখাইতে পারি যে, ব্রিগুণাতীত নিঃসঙ্গ কেবলা- 
বস্থাই গীতাশাস্ত্রে ক মুক্ত পুরুবের একটি প্রধাঁন পরিচয় 
লঞ্চণ; আর, এটাও তোমাকে আমি দেখাইতে পারি যে, 
গীতাশান্ত্রের ১১শ অধাযে ভগবানের ছুইরূপ মূর্তির 
অবঠারণ! করা হইয়াছে--একটির পরে আর একটি। 
প্রথমটি সংক্র-মুখচক্ষুমস্তক সহস্রধাহ, সহঅপদ ভীষণ 
বিরাট মূর্তি 9 দ্বিতীয়টি শ্গিগ্ক সলোহর চহ্ভুর্জি-ুর্তি। 
অতএব তুমি যাহাকে বলিতেছ শূন্যা পরবাদদুবিত কৈবল্য 
সংন্তক মুক্তি তাহাও গীতাশান্ত্রের মতবিরুদ্ধ নহে, আর, 
তুমি যাহাকে বলিতেছ ঈশ্বরের মূর্তিকপননা-দৃষিত 
সালোক্াদিসংজক মুক্তি তাহাও গীতাশান্্ের মত- 
বিরুদ্ধ নহে। 

উত্তর॥ কোনো একটি কাব্য্রস্থের নাগিকাকে 
পুর্ণচন্্রনিভানন! বল! হুইয়াছে দেখিয়। তুমি যদি গ্রন্১- 
কারের অভিগ্রায় এইরূপ বোঝো যে, সুন্দরী কন্যাটির 
মুখমণ্ডল পূর্ণচন্ত্ের ন্যায় চক্রাক্কৃতি, তবে তোমার সেহ 
মাঞ্ডিত বুদ্ধির সিদ্ধান্তটি কোনো শত্রে গ্রস্থকারের কণ- 
গোচর হইলে যে ভাঁবে তিনি মনে মনে হাস্য করিবেন 
তাহা আৰ বালবার কথা নচে) তেমনি, গীতাশান্তরে 
যু পুরুধকে নিঃসঙ্গ এবং গুণাতীত বলা হইয়াছে দেখিয়া 
তুমি বদি শাস্্কারের অভিপ্রায় এইরূপ বৌকে ফে, মুত 
পুরুষ জ্ঞানবর্জিত প্রেমবর্থিত সব্ববজ্জিত কিছুই-না”র 
আর এক নাম? অথবা, গীতাশাস্ত্রে শগবানের অস্ত 
প্রকার বিভূতি বর্ণনা দেখিয়া শান্্কারের মর্গত অভি- 
প্রায় তুমি যদি এরূপ বোঝো যে, জঈঙ্র সত্যসত্যই 
সহন্র মস্তক, সহ বাহু, এবং বাস্বাদি হিং অস্তদিগের 
ন্যায় করাল দং্্ীবুধবিশিষ্ট ; অথব৷ গীতাশাস্ত্ে ভগবা- 
নের চতুভূপ্মৃষ্টির উল্লেখ দেখিয়া শাস্ত্কারের মশ্শগত 
অভিপ্রায় তুমি যি এইরূপ বোঝো যে, পশ্তরা ধেমন 
সত্যদত্যই চতুষ্পদ, জগৎপাতা! ভগবান্‌ তেমনি সত্যসতাযই 
চতুতূর্ধ, তবে তোমার সেই চমৎকার বুদ্ধির িদ্ধান্তটি 
কোনো গতিকে শাস্ত্রকারের কর্ণগোচর হইলে, তিনিও 


ঙ৬ 


তত্ববোধিনী পত্রিকা 


৯৮ কল্প, ৩ ভাগ 





সেইভাবে মনে মনে হাস্য করিবেন তাহাতে আর 
সঙ্গেহমাত্র নাই) কি্তু সে যে হাস্য কী ভাবের হাস্য 
পরম সম্তোষের হাস্য অথবা অধম অবজ্ঞার হাস্য, দে কথা 
না-তোলাই তোমার পক্ষে ভাল-_কেন না লোকসমাঞ্জে 
তুমি একজন মহামহোপাধ্যান্ন পত্তিত বলিয়! সুপরিচিত। 

প্রশ্ন ॥ তোমার ও সকল ছেঁদো কথাদ্» আমি ভুলি 
না!। গীতাশাস্ত্রের এ স্থলে শান্ত্রকারের অভি প্রার 
সকলেই যাহা বোঝে, আমিও তাহাই বুঝি ১ তত্বাতীত, 
তাহার ভিতরে নুতন-ধাচার আর-যদি-কোনোরকম বুঝি" 
বার বস্ত থাকে, তবে আমার তাহা স্বপ্রের অগোঁচর। 
গীতাশাস্ত্রের ই সকল স্থলে শান্্রকাঁরের অভিপ্রায় তোমার 
আযাক্লার বুদ্ধিতে না জানি তুমি কিরূপ বুঝিয়াছ, সেইটি 
কেবল জানিবার জন্য আমার মনে কৌতূহল উদ্দীপ্ত 
হইয়া উঠিয়াছে; অতএব আর আর কথা ছাড়িয়া সেই 
কথাটি আমাকে খুলিগ্া খাপিয়! বলো। 





উত্তর ॥ আমার যাহা লত্য বলিয়া মনে হয় তাহা 
আমি আমার আক্লার বুদ্ধিতেই বুবিয়৷ থাকি, আর, দশ 
জনের বুদ্ধিতেই বুঝিয়! থাকি, তাহাতে কিছুই আইসে 
যায়না ;__তাহা যদি যুককিগর্ভ হয়, তবে সকণের বুদ্ধিতেই 
জহ। ক্রোড় পাতিয়া সাদরে গৃহীতব্য) পক্ষান্তরে, তাহা 
যদি অযৌক্তিক হয়, তবে কাহারো বুদ্ধিতে তাা তিল- 
মান্রও স্থান পাইবার ঘোগ্য নহে। তা ছাড়া, তুমি 
চাইতেছ কেবল তোমার কৌতুহলের চরিতার্থতা ; কিন্ত 
আমি দেখিতেছি, যে, তোদার গিিজ্ঞাস্য বিষয়টির একটা! 
পরিষ্কার মীমাংলা হইলে অনেকের অনেক প্রকার মনের 
ধন্দ ঘুটিয়া যায়; আর, সেইদন্য তোমার এ প্রশ্নটর 
সছুন্তর প্রদান করা খুবই আমার কর্তব্য বলিস! মনে হয় । 
কিন্ত তাহা তাড়াহুড়া কর্ম নহে__আগামী বারের অধি- 
বেশনে ধীরেনুন্থে তাখার চেষ্টা দেখা যাইবে। 

রীদিজেজ্্নাথ ঠাকুর । 


তীর্থ যাত্রা । 


মহায়া কবীরকে একবার প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে 
ব্রহ্ম কি অরূপ না সরূপ। তিনি এক না ছুই? তাহাতে 
তিনি বপিয়াছিলরেন যে “তাহাকে যদি বলা যাঁয় যে তিনি 
কেবলমাত্র অরূপ তাহা৷ হইলেও নিথ্যা হয়-_আর যদি 
বল! যায় যে তিনি বিশেষ কোন রূপ ভাগ হইলেও মিথ্যা 
হয়। তিনি সর্দরূপেই আছেন--কারণ তিনি আছেন 
বলিয়াই তোরূপ আছে। তাহাকে ছাড়া যে একটি 
পরমাগুরও এক নিমেষের স্থিতি নাই । অথচ তিনি 
সর্ধন্ধপে আছেন বলিয়াই তো তিনি বিশেষ কোন রূপের 
অতীত । আবার তিনি সর্ধরূপের সমষ্টি মাও নন 
তাহারও অতীত, দেই খিসাবে তিনি অরূপ। এক 
হিসাবে আরা তাহাকেই প্রতিমূহূর্তে ধরিতেছি, ছু'ই- 
তেছি ) তাহারই নীচে, গাঁধারই উপরে, চলিতেছি ফিরি- 
তেছি_-আবার অন্যদিকে তিনি আমাদের সকল পরশ 
সকল বোধের অতীত, অনস্ত। একই কালে তিনি উভয় 
স্বদূপ। কাজেই তাহাকে কেবলমাত্র অরূপ বাসনূপ 
বপিলে ভ্রম করা হয়। তিনি যদি সর্ববিধ বন্ধনের 
অতীত হন তবে রূপই বল আর অরূপই বল কোন বন্ধ- 
নেই ধরা দিবেন না। এইজন্য তিনি অনন্ত অরূপ 
হইয়াও প্রত্যেক জপেই বিদ্যমান এবং প্রতিকধপে বর্তমান 
হইয়াও অরূপ” 

"আর তিনি যদি সর্ধবিধ বন্ধনেরই অতীত হইলেন 
তবে কি তিনি কেবলমাত্র সংখ্যার 'বন্ধনেই আবন্ধ হইয়া 
গেধেন! তিনি এক না ছুই! তিনি একও মহেন 





ছইও নহেন--তিনি সংখ্যার অতীত । এই তুল করে 
বলিয়াই কেহ বলে তিনি এক, কেহ বলে ছুই, কেহ বলে 
এক হইলেও ছুই, কেহ বলে ছুই হইলেও এক, ইত্যাদি ৷ 
আদত কথা তিনি সর্ধবিধ বন্ধন ছাড়াইয়া শেষে কি 
সংখ্যার গারদে পড়িবেন ?” এইজন্য কবীর বলি- 
লেন, 

আগে অনেক বিচার তৌ রূপ অরূপ তহি কুছ নাহী। 

বহুত ধ্যান ধরি দেখিয়! নহি ত্যহি সংখ্যা আহী॥ 
“অথাৎ পুর্বে অনেক বিচার তর্ক হইয়াছে,_দেখ! গিয়াছে 
যেরূপ বা অরূপ তাহাতে কিছুই নাই। আর বহুত 
ধ্যান ধরিয়। দেখিলাম যে তাহাতে কোনো সংখ্যা 
নাই” জন্যে একই কালে অসীম ও সসীম এ কথা 
ভারতে তো নুতন নহে । তিনিই “অনস্তম্‌ বক্ষ” আবার 
“আনন্দরূপম্” হইয়া তিনিই “অগ্জেটো, অপ্নু, বিশ্ব- 
জুবনমাবিবেশ |” 

উপনিষদে এই তত্ব নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে । কিন্ত 
ত্রন্মের এই যে অপার বৈচিত্র্য ইহা৷ বিশেষ রূপ প্রাপ্ত 
হইয়াছে বৈষ্ণব সাধনায় । বৈষ্ণব সাধকগণ দেখিয়াছেন 
যে এক দিকে তিনি অচত পরিপূর্ণ অনাদ্যণত্ত ব্দি। 
তাহা হইতেই জন্ম, তাহাতেই স্থিতি ও লর়। আবার 
তিনি নারায়ণ হইয়া সকল নরের লাখে সাথে যাত্রা 
করিঘাছেন। ওক্তের সাধনার বিচিত্রতার তিনিও 
বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হইতেছেন। আমার বাকের স্বামী 
তোমার হ্বদয়েক় স্বামী নহেন। এক এক ঘেপের লাধ- 


বৈশাখ ১৮৩৫ 








রূপে তাহাতে বিচিত্রতার আর অন্ত নাই। 

এই বৈচিত্র্যকে শ্বীকার করেন বলিয়াই, বৈষ্ণব 
সাধকদের কপার ভারতীয় সাধনা নানাবিধ বৈচিত্র্য 
প্রাপ্ত হইয়াছে। তার মধ্যে একটি সাধন! বিশেষ ভাবে 
উল্লেখ যোগ্য-__তাহা তীর্থ যাত্রা । উপনিষদের সাধ- 
কেরাও নানা আশ্রমে নানা আচার্ষোর সাধনাকে প্রতাক্ষ 
করিয়া ধন্য হইয়াছেন_কিন্ত বৈষবের তীর্থ যাত্রার 
বৈচিত্র্যবন তাহাতে নাই বণিয়া তাহাদের তীর্থ ঘাত্রা 
বৈষ্ণবদের ন্যায় গভীর ও ব্যাপক হয় নাই। 

নানা সাধক মণ্ডলীর নান! সাধনায় নারায়ণের নানা- 
বিধ রস ও সৌন্দরধ্য হয় বলিয়া নানা সাধনতীর্থে নারায়- 
ণের নান মূর্তি। দ্বারকাঁয় তাহার যে রূপ, বদরিকায় 
তাহা নহে-_পুরুঘোত্ধমের রূপ বৃন্দাবনে ছুল্লভ, এবং 
বৃন্দাবনের রূপই ধা আর কোথায় মেলে? এই যে 
বৈচিত্র্য ইহাকে তো তাহারা স্বীকার করিয়াছেনই। তার 
উপরে ইহা মুক্তকঠ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে--এই বৈচি- 
ত্র্যই অমৃত। বৈচিত্র্যই প্রতোক সাধনা প্রত্যেক সাধনা- 
ক্ষেত্রও প্রত্যেক সাধককে অমৃতত্ব দান করিয়াছে। 
রবিদাস বপিয়াছেন,-- ূ 

*বইচিত্র সাধনকে অমৃত হৈ বইচিত্র মাধক মাহি । 

বইচিত্র মঙ্গিরকে অমৃত হৈ সাঈ' বইচিত্র অবগাহী ॥৮ 
“বৈচিত্যই সাধনার অমৃত, সাধকেরও অমৃত খৈচিত্রা, 
মন্দির অর্থাৎ তীর্থেরও অমৃত বৈচিত্র, কারণ ঘিনি স্বামী 
তিনি বৈচিত্র্যের অমৃতেই অবগাহন করেন 1” 

বৈচিত্র্য অমৃত কেন এই কাটা একবার 
বুঝাই বলা আবশ্যক । আমি যে তোমা হইতে 
ভিন্ন অর্থাৎ আমার যে ন্যায় এই বিশ্বত্রহ্গাণ্ডে আর 
কেহ, বা আর কিছুই নাই ইহাতেই আমার অমৃত । ব্রহ্ম 
ব্সপনার আনন্দকেই নানা ব্যক্তি ও নানা রূপের মধ্যে 
বিচিত্র করিয়া সম্ভোগ করিতে চাছেন। তিনি যদি 
বৈচিত্ঞযপিপান্থ হন্‌ তবে আমার মধ্যে যে একটি ন্বতত্ত 
বিচিত্রতা আছে তাহাতেই আমার রক্ষা । আমি যদি ধ্বংশ- 
প্রাপ্ত হই তবে তিনি যে উপবাসী থাকিবেন--অতএব 
বিশ্বতরক্ষাণ্ডের সকল সংহাঁরিণী শক্তির সমবেত চেষ্টাও 
আমাকে লুপ্ত করিতে পারে না। পাপে হখন এই 
হৃদয় মলিন, এই আত্মা কলুধিত্, সকল মানব যখন 
আধাকে ত্যাগ করিয়া! বসিয়৷ আছে, তখনও তিনি আমার 
সাথে সাথে আছেন। প্রতিদিন সজল নেত্রের অনুনয় 
লইয়া, সরেদন বাশরীর সঙ্গীত আমার হৃদয়পুরে শ্রবণ 
করাইয়া মপুলক পরশে আমাকে সচেতন করার প্রয়াস 
লইয়া, আমার সাথে সাথে সেই আমার হৃদয়-কমলের 
বিচিত্রপসপিয়াসী রূসিকবর আছেন। তিনি ঘে জমার 





চিত্তকমলের রস চাহেন। আমার হৃদয়-কমলের যে রগ 
তাহা তো আর কোথাও নাই। ভাই সকলে আমার 
আশা ছাড়িলেও তিনি তো আশ! ছাঁড়িতে পারেন নাই। 
তাই তিনিও আমার সাথে নালা ছঃখ নানা বন্ধন স্বীকার 
করিয়া চলিগাছেন। তাই বাউলর। গাহিয়াছেন__ 
“িদয়'কমল চলছে গো ফুটে 
কত যুগ ধরি 
তাতে আমিও বাদ্ধা তুমিও বান্ধা 
আমি উপায় কি করি! 

ফোটে ফোটে ফোটে কমল ফোটার না হয় শেষ 

এই কমলের যে এক মধু রস যে তার বিশেষ। 

আমায় ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রঘর পার না যে তাই 

ওগো ভুমিও বান্ধা আমিও বান্ধা মুক্তি কোথাও নাই। 
পার যদি যাও না ছেড়ে, 
তুমি ছাড়বে কি করি ।” 
এই যে আমার বিশেষত্ব, ইহাই আমার অমৃতত্ব। আমার 
ন্যায় আর ষদ্দি কেহ বা কিছু থাকিত ভবে আমাকে বাদ 
দিলেও রসলীলার কোন ক্ষতি হইত না? কিন্তু তা যে নাই। 
তাই তো উপনিষদের সাধক বলিয়াছেন -“আত্মানং 
বিদ্ধি।” ষে আম্মাকে জানিয়াছে সে “অমৃতত্বমেতি” সে 
অমৃতত্বকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ দে যে অমৃত সেই সন্ধা? 
জানে। 

এই তব যেই মুহূর্তে সাধকের উপলন্ধ হন সেই মুহু- 
তেই সাধকের যুগপৎ মহানন্দ ও ষহা বেদনা । আনন্দ, 
আমি অমর। বেদনা, যে তিনি প্রতিদিন আমার অস্তর- 
দ্বারে উপবাসী হইন্ ফিরিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। তাই 
“ইয়ম্‌, শ্রবণ মাতলো” সঙ্গীতে বড় ছুঃখে ভ্ঞানদাস 
গাহিয়াছেন £-- 

“একথা থে দিন গুনিলাম সেই দিনই তো আমি 
পাগল হইয়া গেলাম । হে রাজরাজ, কোন প্রেমে তুমি 
এই দীনের কুঞ্ঘারে এমন করিয়া! দাঁড়াইয়া? এক 
কপর্দিক মৃল্য নাই যার, সেই হৃদয় যে তোমার চরণ-পরশে 
অসীম মৃধ্য প্রাপ্ত হইল! হে বিভবধাম রাজরাজ, এই 
কাঙ্গালের কাছে তোমার কি প্রার্থনীয় হইতে পারে? 
এই কাঙ্গালের কাছে তুমি কেন প্রার্থনা কর?” 

তখন তিনি উত্তর দিতেছেন,."আঁমি তো আপনিই 
তোমাকে কাঙ্গাল করিয়াছি, কারণ কাঙ্গালটিকেই যে 
আমি চাই |” * তিনি আবার বলিতেছেন, “হে প্রিয়, 
আমার সমগ্র বিশ্বধাম তোমাকে ছাড়া-ব্যর্থ, দেই জন্য 








* তোমার বদি কিছু সম্পদ ধ।ফিত তবে হয় ত তাহা দিয়াই 
আমাকে কিরাইয়। দিতে। এখন তুমি রিজ্র-_আনার আপন হাতে 
করা অকিঞন কাঙ্গাল, এখন যে তোমায় কাছে আমি হাত পাতিলাম 
এখন নিজেকে দেওয়া ছাড়! আর তোমার অন্য গতি নাই। 


৮ 


আমি অশ্রতে পূর্ণ হইয়া তোমাকে চাহিতেছি ”” তখন 
ভক্ত বলিয়া উঠিতেছেন, «ওরে প্রাণ, ওরে দীন, আজ 
খুপিতেই হইবে তোর দ্বার, কতকাল আর তীহাকে দাঁড় 
করাইয়! রাখিবি বাপের বাহিরে । হবদয়ের বেদন! দুর 
করিয়া আজ নিজের সফলতা! দাধন করিয়া নে। যুগ 
গন প্রতীক্ষা কগিতেছেন স্বামী, স্তব্ধ তাঁহার মূর্তি, স্তব্ধ 
তার বাণী” জ্ঞানদাস বলেন :__“হে সথি, আজ বাহির 
হইয়া এই ক্ষণকে মিলনের লগ্র করিয়া তোল ।” 

এইজন্য অমৃতত্থের বোধের সঙ্গে সঙ্গে দারুণ বেদনার 
তত্ব ।তোই “অহম্‌ অমৃতের” বোধের সঙ্গে সাঁধকের “গর- 
নাকো অঙ্গ” অর্থাৎ “জলিয়! যাইবার পালা” আসে। 

পসোই সেবক সব জরই, জেতা রস পীয়া” (দাদু 
জরনাফে। অঙ্গ, ৯০ )--“তীর সকল সেবক মরিতেছে 
জলিয়া, যে বে করিল তাহার অমৃতরদ পাঁন।” তখন 
পরিপূর্ণ মিলন ছাড়া আর জুড়াইবার কোন উপায় নাই। 
যাহা হউক এই বিশেষত্ব এই বৈচিত্রযই আমাদের পরম 
আশার ভূমি। “মামাকে পাপতাপ কিছুতেই পরাভূত 
করিতে পারিবে না, আমি সকলের উপর জয়ী হইবই,” 
এই তত্ব ইছাতে উদ্দেবাধিত । কারণ ত্রন্গের যেখানে 
রসলীল! হইবে তাহাকে আচ্ছন্ন করে কে? তাহার 
পরাডব কর দিনের? ূ 

সাধনার মধ্যে বে বৈচিত্র্য তাহাতে সাধনা অমর । 
তীর্থের মধ্যে ষে বৈচিত্র্য তাহাতে তীর্থ অমর | 

এখন সাধকের চেষ্টা যদি হয় সাধ্য দেবতাকে তৃপ্ত 
করা, তবে তার অভিষেককেও সর্ব বৈচিত্র্য দান করিতে 
হইযে। এই জন্য বৈষব সাঁধক যখন তাহার মুখ্যতীর্থে 
কাম্য দেবতার কাছে দীক্ষা লয়েন তখন যদি তিনি কেবল 
সেই তীর্থেরই বারি লইয়া সেই দেবতার অভিষেক 
করেন, তবে তাহা “সামান্যাতিষেক 1” আর যদি সকল 
তীর্থের জল লইয়া! তাঁহার দেবতাকে অভিষেক করাইতে 
পারেন, তবে তাহা “মহাভিষেক ।৮ 

এই ভারতের সাধকগণ কান্য তীর্থে কামা দেবতার 
চরপতলে বীঞ্গ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া স্বন্ধে তীর্থ যাত্রীর 
ৰাশের ঝাপীর বাক গোলাইয়া সর্ব তীর্থ ভ্রমণে বাহির 
হ়। সম্মুথের ঝাঁপিতে থাকে কাম্য দেবতার অভ্ভি- 
যেকামৃত। আর পম্চাতের ঝোগাঁয় তার লোটা কম্বল 
প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সানগ্রী। এক এক তীর্থ যার আর 
সেই সেই তীর্থের চরণাধূত লইয়া তার তীর্থ সপিল 
পান্ধে রাথে-_সব্ব তীর্ঘ ঘুরিরা আসিয়া সর্বতীর্োদকে 
পরম দেবতাকে মহান্মান করাইয়া পরিস্গ্ত করে। 

যাহার মরমিয়! ব| অন্তরের সাধক, তাহারা বলেন 
থেঃ এই আমাদের জন্ম মৃত্যুও এক বিপুল তীর্থ যাত্রা। 
সেই পরম মুখ্য দেবতার সিংহাসনতল হইতে আমরা 


তন্ববোধিনী পত্রিকা 
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যাত্রা করিয়া, নানা লোব-তীর্থ দর্শন করিয়া, আমাদের 
চিত্ত পানে সকল তীর্থের চবচরণাম্ৃত লই চলি- 
য়াছি। সকগ তীর্থের জলে বখন চিন্ত পূর্ণ হইবে? 
তখন সেই সর্ধতীর্ঘোদকে তাহার অভিবেক করিয়া 
আমাদের নিখিগ লোকযাত্া সার্থক হইবে । 

এই যে পৃথিবী ইহাও এক তীর্থ। এইখানে দেবতা! 
পঞ্চরসে দীপ্যমান। অনন্ত পরশ্বধধ্যময় দেবতার মহা- 
মান্দীরের পাটা বাতায়ন এই লোকে উন্মুক্ত । অন্য 
লোকে, অন্য কোন্‌ কোন্‌ বাতায়ন দিয়া কোন্‌ বধপ 
কোন্‌ মূর্তি দৃষ্ট হয় কে জানে? এই পোঁকের দর্শন 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্ণ, শবে। এই পঞ্চামৃত রস অন্তরে 
গ্রহণ করিয়। এখান হইতে বাত্রা করিতে হইবে। এই 
জগতে তাঁহার যে বিশেষ রূপ, ভাঁছাকে যদি পরিপূর্ণ 
একটি প্রণাম করিতে না পারি-সমগ্র জীবনের ধ্যানে, 
বচনে, সেবার একটি পরিপূর্ণ গ্রণতি করিয়া যদি এই 
জগতের তুবনাঁমৃত গ্রহণ করিতে ন। পারি, তবে সেই 
মহাভিষেকের দিনে যখন তিনি জিজ্ঞানা করিবেন, 
“কই আমার সেই ভুবন ভীর্থের অমৃত কোথায়? তখন 
যেহায় আজ্জাম অধোবদন হইয়া দাঁড়াইতে হইবে! 
অতএৰ কর পরিপূর্ণ একটি প্রপাম_-লও অন্তর ভরিরা 
এই-লোকদেবতার চরণামূত, নছিলে আবার যে বাহির 
হইতে হুইবে সর্কতীর্ঘবাত্রার । জন্ম জন্মাস্তর, পরিগ্রহ 
পাপের শাস্তি নহে, সে যে দেবতার অভিষেক বারি 
সংগ্রহের পুণ্যঘাত্রা। অতএব “ত্বরাস্বিত হও, অভি- 
বেকের লগ্ন বে পিছাইর়া যাইতেছে) অতন্ত্রিত হও, 
দেধতা যে সতৃষ্ণ প্রতীক্ষা করিতেছেন; অগ্রদর হও, 
তিনি যে পথ চাহিয়া আছেন; উপ্যত্ত হও, বিরহের 
জালা যে ব্যাকুল করিতেছে ।” 

কিন্তু ছার, ভুপিয়। যাই। এই জগতে জন্ম-পরিগ্রহ 
যে আমাদের একটি তীর্থ যাত্র। ইহা স্থুলিয়া যাই? 
কেবল তীর্ঘধামের ধর্শালায় বসিরা গোণমান করি, 
আর দেবতার অভিষেকামৃ্পাক্র পশ্চাতে লইয়া সম্মুখে 
রাখি সংসারের অনিত্য প্রপ্ণোজন সাধন লোটা কম্বলের 
ভার। দ্সার প্রাণপণ টষ্টা কেবল মেই ভারকেই 
স্কীত করিফ্া তুপি॥ যাইতে যে হইবে তাহা তো কৰে 
গির়াছি ভূলিয়া। হঠাত যখন এখান হুইতে বাহির 
হইতে হয় তখন যে শূন্য পাত্র লইয়া যাত্রা করিতে 
হয়। ছার এই ছঃখ দুর করিতে হইলে ধানে, বচনে, 
সেবায় পূর্ণ একটি প্রপতি কর! চাই । পঞ্চামূত রসে দীপ্য- 
মান দেবতার রূপ প্রত্যক্ষ দেখিয়া বলা চাই--“এই বে 
তোমার রূপ দেখিলাম, প্রাণ ভরিল, এখন আমি আনন্দে 
যা! করিব 1” -. 

এই তীর্থ ান্সার গুরু কে? ইহার গুরু ও তিনিই) 


বৈশাখ ১৮৫ 





আমি যেলোকে লোকে তীহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছি, 
তিনিই আবার কালে কালে আমার হস্তে তীহার নব নব 
প্রসাদ বিতরণ করিতেছেন। প্রতি খতুতে খতুতে নব 
নব কুহ্থম-অর্ধ্য আমার সন্দুথে তিনি স্থাপন করিয়া 
তৃপ্ত জইতেছেন। 

আর তার ধে নান। লীলা তাহাতেও তিনি ক্রমশ 
আমারই দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁর যে অনন্ত 
স্বরূপ ভাছাতে তিনি আমার কাছে আপিতে পারেন 
নাই বলিয়া তিনি দয়া করিয়া নারায়ণ রূপে আমার 
কাছে আপিঙাছেন। তিনি পিতা হইয়া, মাতা হইয়া, 
সখা হইয়া, স্বামী হইয়া, দাস হইরা, দিন দিন আদার 
অন্তরের ঘনিষ্ঠ হইতেছেন। কেবল ঘে আমি তাহাকে 
পাইবার জন্য যাত্রা করিয়াছি তাহা নছেঃ তিনিও যে 
আমাকে পাইবার জন্য যাত্রা করিগ্াছেন। আমি ক্ষুদ্র 
হইতে পারি কিন্তু প্রেমের লীলায় আমার মূল্যতে| সামান্য 
নহে । তিনিই যে আমার অস্বেষণে যাত্রা করিয়াছেন__ 
ইহা দেখিয়াই তো আমি তাঁহার অন্বেষণে যাত্রা করিয়াছি। 
তাহার কাছেই শিক্ষা । মাঞ্ষকে ক্রমাগত খিক্ষ। পিতে- 
ছেল, “তীর্ঘবাত্রী ভুলিয়া থাকিও না। তীর্থবাত্রার কথ। 
তুলিও না।” 

তাই ভারতের সাধকমারই ইহলোকেই নাঁনা সাধন- 
ভীর্থে বাইন! যাইয়! মেই নিখিল তীর্ঘযাত্রাকে স্মরণে 
রাখিতে চাহেন। এই জগতেই নান! সম্প্রদায়ের নান! 
রসকে অগ্রাহ্য করিব না-_অগ্রাহ্য তো! করিবই না বরং 
হদয় ভরিয়া প্রণাম করিরা সর্ব বৈচিত্র্কে স্বীকার 
করিয়া তীহার মহা অভিষেক পূর্ণ করিব। এই বোধই 
তো! উদারতার বীজমন্ত্র। এই বোধ হইলে আর কি 
মানব অন্যের বৈচিত্র্যকে ত্বণা করিতে পারে, ন! নিজের 
গ্রবলতার দ্বারা অভিভূত করিতে পারে? যখন কেহ 
কাহারও বৈচিত্র্যকে পরাভূত করে তখন পে যদি জানে যে 
আমি ত্রঙ্গের এক অপরূপ মূর্তিকে ধ্বংস করিতে বদিয়াছি, 
তবে কি দে আর এক মুহূর্তও সাহস পায়! যে পরাভব 
স্বীকার করে সে যদি জানে ইহাঁতে আমি ব্রঙ্গের এক 








তীর্থ যাত্রা ৯ 


স্বরূপে পরাভূত হইতে দিতেছি, তবে ফি আর সে দীন 
হইয়া পড়িতে পারে? এক জাতি যধন অনা জাতির 
নিকট পরাভূত হয় বা এক জাতি অন্য জাতিকে পরান 
করে তখন সর্মাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ভয়ের কথা ইহাই । দেশে 
দেশে জাতিতে জাতিতে নারারণের বিচিত্র বিচিত্র রূপ । 
জগতের সকল জাতিকে যদি একবার হৃদয় ভরিয়া প্রণাম 
করিয়া করিয়া আসিতে পারি, তবে জীবন্ত নারায়ণকে 
প্রত্যক্ষ দেখিয়া আসিতে পারি। কিন্তু ধখন এক জাতি 
অনোর দাস হুইয়! তাঁর বৈচিত্র্যকে হাঁরাইঞ্স। অনোৰ 
কাছে আস্মবিসর্জন করে, তখন যে বিষম ক্ষতি হয় তাহা 
ধনের নহে, জনের নহে। তখন আমর! নারাযণের এক 
শ্বরূপকে হারাইয়া বলি । জগৎ হইতে তাহার এক বিচিত্র 
লীলা আমরা লুপ্ত করিরা দেই। এই পাপযে করে এবং 
এহ পাপ বে সঙ, তাহারা উভরেই ব্রঙ্গদেহে আঘাত 
করে। দেবতার যুর্তিমা ধ্বংস করিলে যদি কালাপাহাড 
হইতে হয়, তবে থে এই প্রত্যক্ষ জীবন্ত দেব- 
তার অঙ্গে যে আঘাত করে, তাহাকে কি হইতে 
হইবে? 

যাহারা তীর্ঘ-যাত্রী তাহার! ধন্য। হাহারা তীর্থ 
যাত্র! করিতে পারিলেন না, এই ভারতে তাহারা 
নিজেকে অতিশয় কৃপাপাত্র মনে করেন। এই হেতু 
যখন সাধক মণ্ডলীর মধ্যে কেহ তীর্থ যারায় বাহির হয়, 
তখন সকলে তাহাকে ঘিরিয়৷ বলে, “সমস্ত দেহের 
প্রণামকে হস্ত যেন প্রকাশ করে, তুমি তেমনি আমা- 
দের মণ্ডলীর হস্ত হইয়া সকল তীর্থের দেবতার চরণ 
স্পর্ণ করিয়া আইস। সমগ্র বৃক্ষের পিপাসা বেন, 
পরব রূপে তাহার অন্তর হইতে বাছির হইয়া আকাশের 
বর্ষণ পবন ও আলোককে অঞ্জলি ভরিরা অন্তরে গ্রহণ 
করে, তেমনি সমগ্র মগুলীর পল্পবের ন্যার তুমি বাহিৰে 
যাত্রা করিয়া, অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া নিখিল তীর্থামৃ্ত রস- 
গ্রহণ করি, এই আশ্রমের সকলের মাধ্য সেই নব জীবন 
রদ সার কর। 

ভীক্ষিতিমোহন দেন। 


বৌ জীবন। 


ছুঃখের অস্তিত্ব একট মহাঁসত্য।* মানবজীবনের 
অপরিহাধ্য অনস্ত ছঃখ যখন নিক্ধার্থের গ্রজ্জাগোচর হইল 
তখন তিনি ভোগৈশ্বধ্যের প্রতি বীতশ্রন্ধ হইয়া ডিক্ষুপ্রত 
গ্রহণ করেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, সাধারণ মানবকে 
বংশ ছুখ ভোগ করিতে হয়। একটি হুঃখের অবসান 


ছা, ছঃখের উদ্ভব, ছুঃখের নিবৃত্তি এবং ছঃখ দিবৃত্তির উপার 
এই চারটি বোঁ্শানসে চতুরাধ্য সত্য নামে উক্ত হইয়া থাকে । 





হইতে না হইতেই দ্বিতীয় একটি ছুঃখের উত্থান হইতেছে । 
উত্তাল তরঙ্গমালার তুখ্য ছুখপরম্পরা একটির পর আর 


একটি মানবকে আক্রমণ করিভেছে ; তাহার সংগ্রামের 
বিরতি নাই! 


সিার্থের মনে প্রশ্ন উখিত হইল, এই ছুঃখের মৃলী- 





ভূত কারণ কি? মানব আস্মশক্তিঘারা এই দুঃখরাশি 


* উৎসব ভিখি উপলক্ষ চা শ্রমে লঠিত। 


০ 


তন্ববৌধিনী পত্রিকা 


১৮ কর ৩ভাগ 





নিঃশেষে নিরাকরণ করিতে পারে কিনা? কি উপার 
অবলম্বন করিলে এই ছুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে? 

সাধারণ মানব আপন সপ্তার নিগুড় তাৎপর্য্য আপনি 
অবগত নহে; এ্রহিক আজীবন যাত্রার শেষে সে কোন্‌ 
পরিণামে উত্তীর্ণ হইবে তাহা কখনো তাহার কল্পনায় 
উদ্দিত হয় না? তাঁহার প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক বাক, 
প্রত্যেক চিত্তা কোন্‌ পরিণামের সৃষ্টি করিতেছে সে 
তাহা অবগত নহে ) তাহার বর্তমান সত্তা কেমন করিয়া 
সম্ভব হইল সেই রহস্য সম্বন্ধেও সে সম্পূর্ণ অন্ত। আপ- 
নাক্ষে আপনি না জানিয়া মানব আপনার সত্তা রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত নিরস্তর সংগ্রাম করিতেছে; অদ্ধ যেমন 
আপনার গন্তব্পথ দেখিতে পায় না, তথাপি দণ্ড হস্তে 
কোনরূপে যাতায়াত করে, মাঁনবও তদ্রপ অন্ধতাবে 
জীবন পথে চপিতে থাকে । সত্তারক্ষা করিবার জন্য 
এই সংগ্রামে মানব যেমন অশেষ ছুঃখ পাইয়া থাকে 
তেমনি স্থুল স্খও লাঁত করিয়া থাকে । জীবন এই সুখ 
ছুঃখের সংমিশ্রণ । শশিকলায় যেমন হাস ও বুদ্ধি আছে, 
রঙ্গে ফেমন উত্থান ও পতন আছে, জীবনে তেমনি 
স্থখ ও হুঃখ রহিয়াছে । 

ছুঃখের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারে! সন্দেহ করিবার কোঁন 
ছেড়ু নাই। সমগ্র বিশ্বজীবন হইতে আপনাকে বিজ্ছি্র 
করিয়া মানব যখন আপনার ক্ষুদ্র সীমাবিশিষ্ট সত্তা রক্ষা 
করিবার জন্য সংগ্রাম করে তখন তাহাকে ছুঃখভোগ 
করিতেই হয়। সমগ্র জগতে সংযোগ বিয়োগের যে 
অমোঘ বিধান বিদামান আছে দেবমানব কেহই সেই 
বিধান অতিক্রম করিতে পারিবেন না। যে শক্কি- 
সমূহের সমবায়ে একটি শ্মতস্ সরাঁর উত্তৰ হইল, একদিন 
না একদিন সেই শক্তিপুঞ্জ বিশ্রিষ্ট হইয়া পড়িবেই। যে 
মুহর্তে একটি সততার সৃষ্টি হইল সেই মুহূর্তেই তাহার 
উপর জরাব্যাধিমৃত্ার ক্রিয়া আরম্ভ হইল। মানবের 
স্। সীমার দ্বারা আবদ্ধ) যেখানে সীমা সেইখানে 
অবিদ্যা; যেখানে অবিদযা সেইখানেই দুঃখ । 

মানব যখন একটি স্বতন্ত্র সত! লাভ করে তখন তাহার 
মন ও পঞ্চ জ্ঞানেপ্রিয় এই ছয়টি মুক্ত দ্বার দিয়া বাহিরের 
বিশ্ব প্রকৃতি তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়! থাকে, 
ইঈহারই ফলে মানবের মনে বেদনার সঞ্চার হয়, এ বেদনা 
নানা তৃষ্ণার আকারে আপনাকে প্রকাশ করে। মানব 
শহার এই তৃষ্চার দাবী সম্পূর্ণরূপে কিছুতেই পূরণ 
করিতে পারে না $-মন গ্রেধ বপিয়! যাহা! চায় তাহা 
সকল সময্বে পায় না, এবং অশ্রিয় বপিয়া. যাহা বর্জন 
করিতে চার তাহাও সময়ে সময়ে তাহাকে গ্রহণ করিতে 
হা 

তৃষ্খার রলদ যোগাইতে মানবের এই অসমর্থতাই 





তাথার যাবতীর ছুঃখের মুলীভূত কারপ। ষে মানথ 
আপনাকে আপনি সমাক্‌ জ্ঞাত নহে তাহার তৃষ্চ| লতার 
ন্যায় ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে । মেখবর্ষণে তৃণরাগি 
যেমন দিন দিন বর্দিত হয়, তৃষণাতিভূত ব্যক্তির ছুঃখও 
তেমশি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হুইল থাকে । জালবন্ধ 
শশকের ন্যায় তৃষ্গাপরিবৃত ব্যক্তি পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চবিষয় 
এই দশপ্রকার শৃঙ্ঘলে সংযুক্ত থাকিয়া বারংবার দুখ 
পাইপ খাকে । % 

অবিদ্যাবশে মানব আপনাকে বিশ্ব হইতে স্বত্ব 
বলিয়া মনে করিয়া থাকে কিন্কুলে এই অনস্ত-বিশ্বদ্ূপ 
মহাসাগরের একটি ক্ষণস্থায়ী বুদ্বৃদ্মাছ। স্বভাবতঃই 
তাহার মনে হয় যেন সে ভূতকালের, বর্তমান কালের ও 
ভবিষ্যৎকালের চেতন অচেতন সকল পদার্থ হইতে 
স্বত্্র। এই বোধের বশবর্তী হইয়াই সে তাহার ক্ষু্র 
সত্তার প্রাতিসাধনের জন্য নিয়ত চেষ্ট। করিয়! থাকে; 
অথচ সংগ্রামের ফলে তুচ্ছ স্থখোপকরণ লাভ করিয়া 
তাহার তৃষ্ণা শান্ত ন! হইয়া বৃদধিপ্রাপ্তই হয়) এই প্রকারে 
সে বৃহত্তর দুঃখ এবং উগ্রতর নৈরাশোর সম্দুখীন হইতে 
থাকে। 

ক্ষিপ্রবেগে অশ্ব ছুটাইয়৷ সমতল ভূমির উপর দিয়া 
সারথি শকটারোহণে অগ্রসর হইতেছে । সে গুতিসুহর্তেই 
তাহার প্রচণ্ড গতি অনুভব করিতেছে, বলদর্পিত্ত অস্বও 
পরপীড়িত পৃথিবীহইতে আপনাকে স্বতন্ত্র বলি 
মনে করিতেছে কিন্ত অতুচ্চ প্রাচীরের উপরে দণ্ডায়মান 


] এক প্রহরী ইহাদের স্বতন্ত্র স্তা আদৌ লক্ষ্য করিতেছে 


না, দে দেখিতেছে একটি অথণ্ড পদার্থ পৃথিবীর উপরে 
নড়িতেছে; বাযুবেগে আন্দোলিত কেশর যেমন অঙ্বেরই 
দেহাংশ মাত্র, উক্ত অথণ্ড পদার্থটি তদ্রপ ধরণীরই 
অংশমাত্র । 

মানব যতদিন আপনার প্রীতিকামনার তুচ্ছ সুখ- 
ভোগের অন্বেষণ করিবে এবং আপনার ক্ষুদ্র সত্তাকে 
ফাপাইয়া ফুলাইয়া তুলিবে ততদিন সে কোনো ক্রমে 
ছঃখের হাত এড়াইতে পারিবে না। আর যখন তাহার 
বাগ দ্বেধাধি থাকিবে না, চিত্ত শাস্ত হইবে, তখনই ধর্ম 
সম্যক্‌ উপলব্ধি করিয়া! অখ্োকিক আনন্দ লান্ত করিবে । 

মহাপুরুষ বুদ্ধের জীবন মানবকে এই কথাই বলি- 
তেছে-“হে মানব, যে ক্ষুদ্র অহংবুদ্ধি তোমাকে বিশ্ব- 
হহতে পৃথক্‌ করিয়া রাখিয়াছে প্র ভেদবুদ্ধি তোমার 
প্রার্থনীয় নহে) বুদ্ধিস্থির করিয়া তুমি শীবগ্রহণ কর, 
মন্বলত্রত সাধনের, বিমল আনন লাভ করিয়া ক্রমশঃ 
তোমার সকল ছুঃখের ধ্বংস হইবে। পুম্পিত তরু ন্যা্ 
তু'ম ধাগ হেহাদি মান কুস্থমগ্ডলি ত্যাগ কর। বোধকে 
জাগ্রত ফরিয়। তুমি আপনাকে গ্সারিত করিলেই সকল 
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হীনতার, গকগ ক্ষুপ্রঠার উঠ উঠিয়া দেশকালের অতাত 
বিশ্বের সহিত কা অহ্ৃভব কত্ধিবে; এই রক্যানুকূতিই 
তোমার প্রার্ধনীয। এই বোধই সকল সত্যর সার। 
সন্থৃচিত হইও না, নির্ভয়ে অগ্রনর হইতে থাক, তুমি 
কল্যাণকর নির্বাণ লান্ত করিতে পারিবে । 

হে মানব, কল সংশয় ছিন্ন করিয়া তুমি দার 
সতোর অনুসন্ধানে প্রত্নত্ত হও, এ সত্যের বীজ তোমারি 
অন্তরে প্রচ্ছন্ন আছে। তোমার ক্ষুদ্র সত্তাগ্নুহৃতি কি 
কখনো তোমাকে বিমল আনন্দ দান করিয়াছে? তুমি 
কোন্বস্তর জনা সংগ্রাম করিতে? শ্বাস্থা, সম্পদ, 
ুখ, শান্তি, সাফগ্য খ্যাতি হয়ত তোনার কাঙ্ফিত 
বিষয় হইবে? কিন্তু ইহারা কি তোমাকে শাশ্বত জানন্দ 
দান করিতে পারে? জরা ও ব্যাধি তোঁসার স্বাস্থ্যের 
বিনাশ সাধনের জন্য প্রত্যহ যুদ্ধ করিতেছে, যাবৎ 
তুমি চিত্তে শাস্তিলা্ করিতে না পারিবে তাবৎ সম্পদ 
ভোগ সখ, শক্ষি, সাফল্য, খ্যাতি কিছুতেই তোমাকে 
বিমল আনন্দ দান করিতে পারিবে ন!। ক্ষুদ্র স্থথ- 
ভোগের বন্ধনগুলি ছিপ্ন করিয়া তুমি যখন সত্যের বিমল- 
জ্যোতির সাক্ষাৎকার লাত করিবে তখন দেখিতে পাইবে 
তুমি যে কল্যাণ লাভ করিয়া তাহা কত গভীর, কত 
পরিপূর্ণ, কেমন অনন্ত গ্রসারী। 

হে কল্যাণকামী মানব, তোমার চিন্ত-অশ্বফে সংঘত 
করিতেই হইবে, তৃষ্ণার মূল উৎপাঁটন করিতে হইবে 
নচেৎ নদীর আোত ঘেমন কুলজাত নলকে পুনঃ পুনঃ 
বক্র করিয়া থাকে, কামলালস! তেমনি তোমাকে বাঁরং 
বার আক্রমণ করিবে। মুল অচ্ছিন্ন থাকিলে বৃক্ষ যেমন 
পুনর্বার অস্থুরিত হয় তেমনি তৃঞ্চায় মূল উৎপাটিত না 
হইলে ছংখে পু: পুনঃ আসিবেই। তুমি উর্ণনাভের 
ন্যান় ক্ুত্র জাণ রচনা করিয়া তাহারই মধ্যে আপ- 





নাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, মণ্ডকের ন্যার কৃপ- 
কেই সর্ধস্ব মনে করিতেছ, একবার কৃপ হইতে উর্ধে 
উঠিলেই অন্ত বধ প্রত্যক্ষ গোতর হইবে । উত্তি্, 
তুমি ওঠ. জাগ্রঠ হও) স্বার্ধতাগ করিরা পরার্থে 
জাগ্র5 ও, ক্ষুদ্বতা ত্যাগ করিরা বিরাটকে গ্রহণ কর; 
আপনার মধ্যে ক্ষুদ্র আপনাকে অদ্দেষণ না করিয়া! সর্ধ- 
জ'বের ও সর্বভৃতের মধ্যে আপনার বৃহত মূর্তি প্রত্যন্ধ 
কর। / 
হে ধর্শুপথের যাত্রী, টুমি তোনার প্রীতিকে বাধা- 
হীন সীগাগীন করিয়া স্বদেশে সর্বকালে প্রীসারত 
কর। তুমি ইহজীবধনেই আপনার বিরাট সন্তা অ্- 
ভব করিতে পার উহ্বাই তোমার শ্রেষ্ঠ গৌরব; তুমি 
স্বয়ং আপনার পরদীণস্বজপ হইয়া, মাত্মশক্তি দ্বারা 
চরম কল্যাণ লান্ত করিতে পার ইহাই তোমার পরম 
গৌরব । ষে দিন বিমল বোি লাভ করিমা তুমি ধন্য 
হইবে সে দিন তোমার স্থার্থ বিশ্বপলের স্থার্ 
হইবে, সেদিন তোমার কল্যাণ বিশ্ববাসীর কল্যাণ 
হইবে 
ইজীবনেই আপনার বিরাটসন্তা অন্তব করিয় 
নির্বাপামৃত লাভ সন্তবপর বিয়া বৌমসাধু জীবনকে 
অতিমূলাবান, বলিয়া মনে করেন। সখ দুঃখ আনন 
নিরানম্দ এমন কি মৃত্থ্য পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব- 
ভূতের মঙ্গলদাধনে তিনি অকুষ্ঠিতচিতে আপনাকে অর্পণ 
করিয়া থাকেন ) কারণ তিনি অন্থভব করিয়া! থাকেন 
থে তিনি বিচ্ছিন্ন নহেন, সমস্তের মহিত নিগুড ঘোগে 
সংযুক্ এবং সর্বভূতের মঙ্গলই তাহার মঙ্জল। আপনার 
ষুদ্রসত্তার সম্পূর্ণ বিদর্জন এবং বিরাট সম্ভার মধ 
অবস্থানই বৌদ্ধলীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি। 
শ্রীশরৎকুমার বায় 








০ শী 
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হিবা জর্নালের অক্টোবর সংখ্যায় সম্পাদক এল্‌, পি 
জ্যাক্দ্‌ “[)50:001905 210 10130101106” অর্থাৎ 
গগণতন্্রতা ও সংযম সম্বদ্ধে একটি প্রবদ্ধ লিখিয়াছেন। 
প্রথম যখন মান্য গণতন্্রশীসন প্রবর্তিত করিয়াছিল, 
তখন মনে করিয়াছিল ঘে ইছার দ্বারা প্রত্যেক মানুষ 
স্বাধীনতার আননালাত করিবে-লে যে কাহারও কর্তৃত্বা- 
ধীন, বাহির হইতে যে তাহার উপর কোন শাসন চাপা- 
ইক! ছেওয়া হইতেছে-_এ ভাব তাহার মনে থাকবার 
কোন কায়ণই টিবে না। কিন্তু এক্ষাণ দেখা যাইতেছে 
যে গণতন্ত্র তার সঙ্গে সঙ্গে হাক্কিস্মাতঙ্থ্ের হাঁস বই হৃদ্ধি 
হইতেছে স1”-পৃর্বাপেক্ষা অনেক বেশী শাঁদন মাগ্ষকে 


স্বীকার করিয়া লইতে হইতেছে। ডিমোক্রাসির অন্গাণী 
ডিসিপ্লিন ঘে কি পরিমাণ মাহ্ষকে ক্রমেই মানিয়া লইতে 
হইবে, ইহার আলোচনা উতাপন করিয়। জ্যাকৃম্‌ সাহেৰ 
আধুনিক একটি সমস্যার জটিলতা সম্বন্ধে পাঠকসাধা- 
রণকে খুবই সচেতন করিয়া দিষ্লাছেন এবং ডিমোক্রানি 
সম্বন্ধে আধুনিক মোহান্ধ সংস্কারকেও খুব কঠিনভাবে 
আঘাত করিয়া তাহার সত্যরপটিকে সকলের দৃষ্টির 
সম্থুথে উদ্ঘাটিত করিয্লাছেন। তাহার সেই আলোচনার 
' লারমর্ তাই এ দেশীয় পাঠকদমাজের জন্য এই প্রবন্ধে 
লষ্লন করিয়া দিতেছি।” প্র 
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প্টেটের অধিকার যাহাতে অতিরিক্তন্ধপে প্রসার লাভ 
না করে এজন্য হর্বাট“স্পেন্সার তাহার দেশবাসিগণকে 
সতর্ক করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সেই নির্দেশ কিছুনাত্র 
গৃহীত হয় নাই। ব্যত্তির উপর ষ্টেট প্রশ্তাব অগতি- 
হত ভাবেই চলিয়া আসিতেছে । শরীর, মন, চরিত্র, 
বিষয়টবভব সকল ক্ষেত্রেই মানুষ স্টেটের অধীন-_গত 
ত্রিশবৎসরে যে সকল আইন স্বষ্ট হইয়াছে তাহার আঁলো- 
চন! করিলেই এ সম্বন্ধে কাহারও কোন সংশয়ের কারণ 
থাকিবে না। স্থতরাঁং এখন এ প্রশ্ন উত্থাপন করা বৃথা 
যে ষ্েটের আধিপত্য প্রতি ব্যর্চির উপর কি পরিমাণে 
থাকা উচিত--সকল দিকেই মে আধিপত্য স্পষ্টতই 
বিরাজমান । 

এখন যে প্রশ্ন আমাদের ভাল করিয়! ভাঁবা দরকার 
তাছা এই £-ষ্টেটের অধিকার ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার শাসন: সর্বতোভাবে মাথা পাতিয়া 
মানি্কা লইবার ভাঁব কি জনগণের মধ্যে লক্ষ্য করা 
যাইতেছে? বদি বলকেন এ শাসন তো জনগণ নিজে- 
রাই. নিজেদের উপর গ্রহণ করিয়াছে, এতে। তাহাদের 
হৃছট__কিন্ত নিজেদের বোঝা বহন করাই কি সকল সময়ে 
মুসাধ্য হয়? আমর! তো! অনেক সমর নিজেদের চরি- 
অর উন্নতির জন্য কত নিয়ম করি-_সময়ের সন্ধযবহারের 
জন্য সময়হথচী তৈরি করি-_কিন্তু শেষে দেখি যে সঙ্কয্নকে 
কাধ্যে পরিণত করিবার মত নৈতিক বল ও অধ্যবসায় 
আমাদের মধ্যে নাই | নিক্পম সম্বন্ধে কড়াকড় করিলেই 
যে নিয়মপালন সহজ হইয়া আসে এ কথা বলা যায় না-_ 
শেষটা নিয়মের প্রতিই অশ্রদ্ধা জন্মে । ব্যক্তিগত জীবনে 
এ দৃষ্টান্ত যেমন দুর্সভ নহে, জাতিগণ্ত জীবনেও ছূর্লভ 
হইবে কেন? অধুনা ্টেটের শাসন ঠিক এমনি ভাবে 
চলিয়াছে যেন শাসন নানিয়া লইবার অভ্যাস মাহৃযের 
মধ্যে দৃঢ়মূল হইয়া আছে--অথচ এই কালটাই নিয়ম 
শাঘনকে নীরবে মান্য করিবার কাল নয়--কারণ এ 
সম্বন্ধে মানুষের খুবই অধীরতা লক্ষ্য করা যায়। 

সামাজিক শামনের অধীনতা যেখানে প্রন্কত প্রস্তাবে 
আছে, সেখানে ইহার সংগঠনে কতকগুলি বিশের গুণ 
লক্ষ্য করা যায়। সব্বপ্রথম--একটি নৈতিক গুণ 
তাহাই ইহার ভিত্তিদ্বরূপ। তাহা সাধারণের মঙ্জ- 
লাখে নিজের স্বার্থবিসর্জন দিবার ইচ্ছা। অবশ্য ধর্ম 
হইলেই এই নৈতিক গুণাট উদ্ভুত হয়-_থৃ্টধর্থের মধ্যেই 
ইছার ভাব রহিয়াছে । তারপর দ্বিতীয় গুণ উতিহাসিক 
অঙথভূতি-_অর্থাৎ পূর্বপুরুষগণের স্থ্ট অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা- 
নাদির প্রতি শ্রদ্ধা । এ ছুইটিই খুব মহৎগুণ। তৃতীয় 
আর একটি গুপ আছে তাহা যথেষ্ট মহৎ না হইলেও 


তত্ববৌধিনী পত্রিকা 
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খুবই প্রয়োজনীয় । তাহাকে সংক্ষেপে 'ডিব বগা 
যাগ--ততৎপরতা, ব্যবস্থাধুদ্ধি, মনোযোগ, পুঙ্খানুপুঙ্খ- 
রূপে কর্তব্য সাধন, সময়নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণ তাহাগ 
অন্তই্বক্ক। এহ কয়েকটি গুণের সংযোগে সামাজিক 
শাসনের অধীনত। বস্তটি সম্ভব হ্-_-নহলে তাহা কোন 
মতেহ দাড়াহতেই পারে না। 

অথচ এই শাসণকে মানিয়। লইবার চর্চার দিকে 
এযাবৎকান কোন মনোযোগহ দেওয়া হয় নাই। ইহার 
যেচুহ ল্চণ হংণণ্ডে দেখা যায় সে ফেখল কোন না 
কোণ এরোপ্জ-নর চাপে কোন ন। কোন সংগ্রামের ভিতর 
দিয়া জাগিয়াছে_ধর্মও কিছুট। পত্রিমাণে তাহাকে 
অগ্রনর করি আনিয়াছে। কিন্ত জিঞ্াস্য এই যে 
শাসন বিস্তারের মঙ্গে সঙ শালন স্বীকার করিবার অশ্যা- 
সের প্রতি এত অবহেলা ঘটিণ কেন? 

এহ অবহেলার [তন।9 কারণ দেখিতে পাওয়। যার । 
প্রথম__আইনের প্রতি বাধ্যভীর ভাব ব্রিটিশ জাতির 
একরকম প্রকৃতিগত বল! ধার়। গত একশত বতনরের 
বিধি প্রণয়নের হতিহাস আলোচন। করিয়া দেখান যাইতে 
পারে যে, অ.নক আহন সম্বন্ধে অধিকাংশ জনলাধারণ 
ক্ষতি ও অন্যায় বোধ সত্বেও নির্ধিবাদ ও সহিষু। থাকিয়া 
গিয়াছে। যতই কেন কঠিন হউক্‌ না,_-আহন হইয়া 
গেলে ব্রিটিশ জ।তি তাহার বিরুদ্ধাচরণ কাঁরবে না--এই 
সংস্কার ব্দ্ধমূণ হইয়! যাওয়ায় গোকে মলে করে যে তবে 
বুঝি কাঠিন্যের আর সীমা থাকিবার দরকার নাই_-বত 
হচ্ছ! ভার বুঝি নিরাপদে ও লংজেই চাপান নবন্দ। এ 
কথ। মনে রাখা প্রয়ো্ন যে সকল জিনিসের মত আই- 
নের প্রতি বাধ্যতারও একট। নীমা আছে__সেই সীমা 
ছাড়াহলেই তখন নিরম ভাঙিবার কলকৌশল আবিষ্কার 
করিয়া ্রেটকে জনগণ সব্বদাহ বিপন্ন ও পরাভূত করিতে 
থাকিবে। এবং একবার সে অবস্থাগন গেলে আর কেন 
সুসংস্কারের আশা কর! বিড়ম্বনা মাত্র। 

দ্বগীয় কারণ,_ঞ্টেটের শাসশের যে নকল জটিল 
কলবল এখন লক্ষ্য করা যার সে গুণি অনেকটা! পরি- 
মাণে আধুনিক জিপিস। বাহিরের অবস্থার পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে, কিন্তু মানবের মনের সংস্কার এখনও পূর্বতন 
অপেক্ষাকৃত সরল ব্যবন্থার অনুযায়ী হুইয়া আছে। 
ব্যষ্ট হহতে লমষ্টিভাবের দিকে এখন সমস্ত বিধি বিধা- 
নের ঝৌঁক পড়িয়াছে_-অথচ তাহাতে প্রত্যেক গ্রন্জার 
কর্তব্যজাপ যে কি বিস্তীর্ণ হইয় পড়ে সে দিকে তাহার 
সম্পূর্ণ খেয়াল হয় নাই | সে দিন লগেডু জঙ্জ বপিয়াছেন 
থে ইন্সিউয়েন্স আক্টের দ্বারা সমস্ত জাতির মধ্যে 
রোগেন বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য খুব একট! “নড়াচড়।” 
দেখা যাইতেছে । কিন্ধ কোন সমাজ-সংগ্কারের জনা 
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এ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ জাতিকে খুব ব্যাপকভাবে এবং ক্রত- 
গাতিডে এনড়িতে চড়িতে” দেখা যাগ নাই। সেই জন্য 
প্রশ্নটা এখন এ নয় যে নৃতন বিধিবিধানগুলি প্রঙগা- 
কুলের পক্ষে ভান কিনা_-কিন্তু আমল প্রত্নই এই যে 
প্রজাুল নূতন বিধিবিধান গ্রহণেক্র পক্ষে বথেষ্ট ভাল 
কিনা। 

ভৃতীয় কারণ-_গণতন্ত্তার একটা অত্যন্ত অবচ্ছিন 
পথওরিক” উপয়ে লোকের অন্ধ বিখ্বাম। লোকের বুক 
এই ধেজনগণ যে নিয়ম নিজেরা রন! করিয়াছে যে 
নিয়ম তাহার! নিজেরা রক্ষা কণিবেই । সকলের সম্মতির 
উপর যে শাসনের নির্ভর ভাঙ্গার বিরুদ্ধে কি কেহ 
যাইতে পারে? নিজেদের প্রতিটিত বিধিবিধানের 
বিরুদ্ধাচরণ নিজেরাই করিবে, এ কথা মনে করা নিজে- 
দিগকে অত্যন্ত অবিবেচক ও অযৌক্তিক মনে করাওই 
নামাস্তর । গণতন্ত্রের সপক্ষে এ যুক্তি খুব শন্তা আগ 
এ যুক্তিতে লকল প্রশ্ন একেবারেই খতম হইয়া যায়। 
অথচ এই প্রশ্নেই আমি আনার আলোচ্য বিষয়ের 
একেবারে মূলে আমির! পৌছিয়াছি। গণতন্্রতার আদর্শ 
হইতেই যে শাসনাবীনত। আপনিই আসে একথা আমি 
মানিনা। বরং এই গণতন্্রতার শাদন পাশ একদিকে 
ক্ষণস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া অন্যদিকে 
তাহার দৃঢ় হওয়ার তেনশিই প্রয়োজন। 

হ 

গণতন্্শাধনে বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা ও বাধ্যত। যে 
কলের মত লহজ ও অনানান নহে তাহার বিস্তর প্রমাণ 
আধুনিক ঘটনাবলী হইতে দেওহা যান্ন। খিওরি 
ছিলাবে আমেরিকার বুক্তরাঁজোর শাদনপ্রণালীর চেয়ে 
ভৎরষ্টহর গণতন্্রশাপন ব্যবস্থ। নাই--কিন্ত সেখানে 
যাহা কিছু বিপত্তি সে এই বিধানের প্রতি বঙ্গবং ধাধ্য হার 
অভাব হঠডেই ঘটে। হংলণ্ডেও এ অভাব যথেষ্ট 
বিদ্যমান । সমর সময় এ দেশে যে রকম স্পষ্টগাযাগ 
কোন ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহ প্রচারিত হয় তাহাতে 
বেশ বুঝা। যায় যে গণতন্ত্রতীর থিওরি যাহাই থাক্‌__ 
কার্ধাত মে খিওরি খাটিতে দেখা যা না। মিঃ বোনার ল 
লে'দিন আস্ঠারবাসীগপকে স্পষ্টই ঝলিলেন যে পার্লেমেন্ট 
ছোমরুণ খারি করিলেও তিনি তাহাদিগকে ইহার 
বিকদ্ধত। করিতে সাহায্য করিবেন। তাগপর নূতন 
ইনসিউরেন্স আ্যাকুটু সম্দ্ধে ইংলগ্ডের চিকিৎসকমওলীরা 
যে ঘোরতর আগতি প্রকাণ করিতেছেন এবং এ বিষয়ে 
যে গীহার। ফোন কাজ কক্সিবন না বণিতেছেন-- 
তাহাক্গই বা অর্থ কি! গণতন্ত্র শাননের থিওরি কি 
এসকল ঘটনার সম্ভাবনাকে দুর করিতে পারে 1 অবশ্য 
বাধা এন্ধপ খিদ্রোহাচণ করে ভাঁহার। .ঝলিবে যে 





তাহাদের এ অবাধাভা “যমন-আছে-গণতন্্রতার” প্রতি, 
কারণ “বেনন-হওয়া-উঠিত-গণতন্ব গার” প্রতি তাহাদের 
আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অহরাঁগ। কিন্তু যবিলে কণ| ধর, 
তবে গণতন্বপাপনের মধোই যে জনগণের যন্ত্রবৎ 
শাদনকে স্বীকার করিবার ভাব বিধ্যমান একথা একে- 
বারেই কচির! যার। সমস্ত দেশের নির্বাচিত প্র্চি 
নিধিবর্গ যে সকগ বিবিব্যবস্থা গ্রণরন করিবেন, মেগুপি 
লগত কি অনগত তাহা যনি বাহিরের যে কোন এফ 
দল স্থির করিবার ভার নেয়, তবে দলাদশি দিনিসটা 
ক্রনশ পাকিয়া না উঠিবে কেন? কতগুলি বিশেষ 
ব্যবসারী দল কোন আইন তাহাদের স্বার্থের গক্ষে 
অন্ুকৃগ নহে বণিয়া যদি সে সম্বদ্ধে আপত্তি করে, তবে 
এ একই উদ্দেশ্যে তিন্ন আর দল-_ধর শ্রমজীবী দল-- 
বিরোধ না কঙ্সিৰে কেন? শ্্রীলোকেরা পুরুষের কর্ড 
প্রবর্তিত বিধি যদি অস্বীকার করে, তবে ভবিষ্যতে 
এমন পুরুষ অনেক জুটিতে পারে, যাহার! কোন বিধি 
সম্বন্ধে স্বীনোকের হাঁত আছে বপিয়াই সে বিধি অগ্াহ্য 
করিতে পারে। এ নকল দলাণলি ঘটিলে তখন গণতন্ত্র 
শাসন কি উপায় অবলম্বন করিবে, কেমন করিয়া 
এ গুলি নিবারণ করিবে? যদি বল অবরদত্তির দ্বার! 
নিবারণ করিবে, তবে আর গণতগ্রশাসনের মুল্যটা 
রহিল কোথায়? প্রজা স্বাধীন ভাবে আপনাদের 
শাসন আপনারাই গ্রহণ করিয়াছে এ তত্ব আর স্থান 
পায় কেমন করিয়া? 

আনত কথাটা এই, বাহির হুইতে যদিচ দেখ! 
যার যে, কেট নামক যন্ত্টিকে জনগণের সম্মিপিত ইচ্ছা 
চালনা করিতেছে, তধাশি সেই যত্ত্ই প্রক্কতপক্ষে ন 
সমূহের ইচ্ছাকে প্রবণ গাবে পিরগ্ত্রিত করিয়া থাকে । 
এই যন্ত্র প্রিশিলট। যে কেবল এই কালের জনগনের 
ইচ্ছার প্রতিন্ূপের মত তাহা নহেকত বুগ যুগ 
ধরিসা ইহা নির্মিত হইয়া আসিতেছে । পুতি ঝুগেই 
হহার কিছু ন। কি পরিণত] সংস/বিত হইগাঞে, ইহার 
তোড় জোড়ের কিহ ন। কিছ ক্র নৈপুণ্য হই হইয়াছে, 
এবং ইহার গতিউকেও এক বিশেব পথে নিপিষ্ট করিয়া 
দেওয়া হইমাহে। গেই অন্য এই বন্ত্রটকে এখন যবৃছা, 
নাড়াচাড়া কর। কোন একধন গোকেএ সাধ্যারও নছে। 
হাকে ঠিকমত বাগানে। ভাহারের পক্ষে '. অসম্ভব _ 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাধিগকে বাধা হুহয়াই চলিতে 
হয়--ইচ্ছ। খাটানো। ছাড়িয়। দিতে হয়। যাহারা কাত 
কি হন্ন তাহার খোন রাখে না, তাহার! অলাগাসেহ 
মলে কারতে পাঁরে যে প্র্াবাখারণ ইচ্ছানত স্েটুকে 
ভাঙা আবার নুতন কঠিণ গড়িতে পারে। কি 
বাস্তবিকই ক্টেটযস্ত্ের ছারাই প্র দখারণের. হচ্ছ। শির”: 
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বিত্ত ইহার মধ্যে কোন গুরুতর পরিবর্তন সাধৰ কোন 
মতেই সস্ভাবনীয় নহে। . যাহির €ইতে অনেকেই চেঁচা- 
মেচি করিয়া বগিতে পারে ষে “এমন হওয়া উচিত্ত বা 
তোমষ হওয়া, উচিক-_ক্সানরা! যদি শালনের ভার পাই- 
পাম তবে খ্আনরা তাহাই করিতাম”-_কিন্তু ভিতরে 
প্রবেশ করা মাত্র সুর বদলাইয়াঘায়--তখন দেখা যাঁর 
দ্ধে ইচ্ছামত কিছুই করিবার জে। নাই, .করিতে গেলে 
আগ্কাত.এক জাগা নয় অনেক জায়গায় এবং অনেক 
দুর খর্ান্ত গিয়া পৌছে। যতক্ষণ পর্যযত্ত কোন শাসন- 
বন্্রখুব সরল ও নিধ! থাকে, তত্তক্ষণই তাহাকে ইচ্ছামভ 
আও গড়! যার, কিন্তু একবার তাহাকে জটিল হইতে 
দিঝে, অনেক মানুষে মিপিয়া তাহাকে কালে কালে 
পাকাইয়া তুলিলে, তখন সেই যগ্্ই মানুষের উপর কর্তৃত্ব 
বিস্তার করে, মানুষের কর্তৃত্বের স্থান সংকীর্ণ হইতে 
সংকীর্ণতন্ধ হইয়া আসে। সেইজন্য এইকরপ গণতন্ব 
শালনে একট। মস্ত এই যে হঠাৎ সমখ্যটা না ধুলিসাং 
হইয়া বায়. বিদ্রোহ ব। বিরুদ্ধত। ইছাফে কিছুই করিতে 
পারে না-সেদিক দির কোন আশঙ্কা নাই। কিন্ত 
এই ছিনিসটাই পাঁছে এমন আহত হয় যাছাতে একেবারে 
চুরমার হইয়া তাঙিয পড়ে, ইহাই সকলের চেয়ে গুরুতর 
আশক্কা। | 
তু 

জারও একটু স্পট করিয়। আমাদের চিত্বনীয় বিষয়- 
টিকে আলোচনা করা যাক। আশি বপিলান যে ষ্টেট 
বস্ত্র যেধিকে ঝৌক মেদিকেই শাসনযন্ত্ীদিগকে বাধ্য 
হইঙ্জা চলিতে হয়। কিন্তু একটা উদাহরণ দিলেই 
একখাটা পরিষ্কার হইবে । 

' এখনকার ষ্টেটের যেদিকে প্রাবলতদ ঝৌক তাহারি 
কথা পাড়ি_সোস্যালিজ্ম.। সকল মূলধন ট্টেটের অধি- 
কাঁরে এবং সকল শ্রমকেও ঞ্রেটই নিয়ন্ত্রিত করিবে-_ 
হহারি দিকে আধুনা চেষ্টা চলিয়াছে । মূলধন খাটাইরা 
“য প্রন্থৃত ধন উৎপদ্জ হইতেছে তাহা এক্ষণে অসম ভাবে 
বিুক্ষ হয় । সেই ধন উৎপাদনে যাহারা সকলের চেয়ে 
কম খাটে, তাহারাই সকলের চে়ে অধিক অর্থের অধি- 
বারী হয়। কিন্তু ক্রমশং এই ভাগ যাঁচাতে সমান হর 
তাহার দিকে স্টেট দৃষ্টি দিবে। 

অর্থনৈঠিক দিক হইতে এক্ধপ চেষ্টা ভাল কি মন্দ 
অক বিচার করিতেছি না। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই 
বে যদি ফখনে! এই চেষ্টা ল্চল হইয়া উঠে, তবে কি সকল 
লোকের দাবী সম্পূর্ণ্পে হিটিয়া যাইবে__তাহারা কি 
পুসী হইবে? ফি বন্দ _বা: খুসী হইবে নাতো কি-যাহারা 
শ্রী তাহার! ভাহাবের শ্রমণন্ধ ফল মারও বেশি করিয়া 
পাইকেইছাতে ভ।হাদের হুখ বই অন্ধ কোথায়? 





কিন্ত সনুষাপ্রকৃতি: বলিদা। একটা পদার্থ আছে. 
তাহার শিরমকাহ্ুন বু পুর্ঘ হইতেই স্থির হইব 
গিয়াছে । একজন ভাগ গারককে তুণ্ম শীতের জন্য 
বেশ একটু অর্থ পুরষ্কত করিলে-তোনান্ন মনে হইল যে 
তুমি তাহার ঠিক প্রাপ্যটই দিয়াছ। কিন্তু সেতার! 
মনে করে না। তুনি যদি দাঁও পঞ্চাশ__সে চায় একশন 
মুদ্রা । ঠিক সেইয়প শ্রমীদের বেতনের হার যে স্থিরীকত 
হইফে, কোধায় ভাঁহার মীনা টানিবে--যেখানে 'টানিতে 
বাধ্য হইবে, সেখানে বেতনভুক্‌ শ্রমী যে বন্ধ হইবে এ 
ভরসা তোমাকে দেয় কে? একঞুন ব্যক্তিবিশেষ বে- 
নের হার স্থির করিলে সে অবিচার করিতে পারে, রিন্ধ 
স্টেই তাহা স্থির করিলে অবিচারের সম্ভাবনা নাই এ 
কশাও মনে করিবার কোন হেতু লাই। কারণ, দেখ না 
কেন, এখনকার গর্ভমেন্ট প্রজাসাধারণের উপর কতগুলো 
ট্যাক্স বসাইয়াছে এবং মনে করিতেছে যে সে ন্যাধ্য্তই 
কাব্ধ করিতেছে_-ইহাতে কাহারও অসন্তোষের কেন 
কারণ নাই । 'কিন্ধু সম্োধ কি বান্তবিকই সর্বত্র প্রতি 
ষ্টিত আছে? ন1। সুতরাং হদি ক্সাধার ট্যাক্স ছাড়া 
তাহাকে বেতন স্থির করিয়া দিবার জার দাও, তাহা! 
হুইলে অসন্তোষ বাঁড়িবে বই কমিবে এ কথা মনে.কর 
কি হিসাবে? পোলালিষ্টের আদর্শমভ ছেটে গড়িয়া 
উঠিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে ছে এ দিক্‌ (য়া, অবস্থার 
বিশেধ পরিবর্তন হইবে না। তার পর আরও কত কথা 
ভাবির আছে_হয় ত কয়েকবার খুব খারাপ সমর 
গেল। ফদ্ল ডাল হইল না, কোন নূতন মহানারীর 
আবিভীব হইল, জন্মসংখ্যা হাস হইল, কোন একটা যুদ্ধে 
সমস্ত দেশের অর্থ শোধিত হইল । এ সকল ুর্দৈব ঘটলে 
তখন যদি ্টেটু বেতনের . হার ক্মাইয়! দেয়, তবে. কি 
প্রসন্্চিত্তে সকল মানুষ তাহা স্বীকার করিয়া লইবে 1 

এখানেও মেই একই কথা আসে-যে কথা দিয়া এই 
প্রবন্ধ আরস্ত কর! গিরাছে। শালনকে মানিরা লইবার 
অভ্যাস, বিধানের প্রতি বাঁধ্যতা না খাকিলে ফোন 
শাসন-বাবস্থা_ বিশেহত গণতন্ত্র শাসন-দ্যৎস্থা-_কখনই 
মঙ্গল্প্রদ হইতে পারে ন1। 

সোস্যালিষ্টগণ সর্বদাই গাহাদের (গ্রামের তাল 
দিকটাই ধরিয়। খাকেন-_-লাভের দিক্টাই খতাইয়! মাস 
বকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা.করেন। কিন্তু লাভ যেমন হইতে 
পারে, সইস্প ক্ষ'তর সন্ভাবনাটাও বে আছে, এ ফ্থা 
ভাখা উচিত। . লাভের অংশ মকলে মিলিয়া অপেক্ষানতত 
সথান ভাগে ভাগ করিয়া লইব, আর ক্ষতিয় বেলাতে কি 
করিব? ক্ষতিও নেইরাপ সার ভাগে ভাগ তো কর্টিতে 
হইবে? ধর বদি কোন সদরে হ7টপযা। ফযাসান নাহয়, 
তখন কি করেই, কোর্া বাহার! তৈরি করে আহাদিগুকে . 


টুরপীখ ১৮৩৭ 


গণতন্ত্রতায় সংযমের স্থান 
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হযা্বিক্রেতাঘের সাহীধ্য করিবার কথা বপিবে? 
হৃহি: প্রোটেক্টাউগণের ধর্মমত .কোন সময়ে. খর্ব হইয়া 
রোমীনক্যা গলিকদের মতই বড় হইয়া উঠে, তখন ক্ষতির 
খেলার রোমানক্যাথলিকগণ কি প্রোটেট্ানট ধর্শযাজকদের 
ঈৈন্য দূর করিবার জন্য নিজেদের লভ্যাংশ কিয়ংপরিমাণে 
ছরফিরা দিবে? এ কথ বলা বাছুল্য__যে মন্ুষ্যপ্রকৃতির 
মা যে স্বার্থত্যাগন্পৃহা যথেষ্ট আছে তাহা আনি বিশ্বাস 
করি-কিন্তু কোনরূপ “ডিপিল্লি+গকে গ্রহণ করিবার 
অক্যার,না গাকিলে সহসা কোন সমাঞ্কে পরস্পরের 
হানস গ্রহণ করিতে বলা মিথ্যা হইবে । সুতরাং সোস্যা- 
পিষ্টগণ যদি দরিদ্রদিগকে এই কথা বপিগণ লুন্ধ করেন যে 
তাহাদিগকে কোন বোঝা বহিতে হইবে না-তাহাঁরা 
মূলধনওরালাদের লাভের অংশ অনায়াসে ভোগ করিত 
খথাকিবে--তবে সে কথা তাহাদের কোন না কোন সময়ে 
স্যন্ অমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইবেই।. কারণ লাভ ও 
ক্গৃতি মুয্যমাজে উভয়ই পালা করিয়া আসে--তাই 
লঢভু। অংশ নকলে ভাগ করিয়া লইবে, এ কথা যেমন 
বলা উচিত, ক্ষতিন্ন অংশ ভাগ করিয়। লইবার কথাও 
তেমনিই বলা উচিত । কিন্ত সে.কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে 
এ.ক্থাও বলা উচিত যে, কোন নমুণ্যপনাজের অপরিমিত 
লানী। মিটাইতে পারে, তাহার স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত 
করিতে পারে এমন শাসন-ব্যবস্থ। পৃথ্থবীতে কুত্বাপি 
মিঝিবে না| . মানুষ ঘদি সংযত হয় তবেই তাহার স্থখ- 
শ্বচ্ন্্য বিধান করিতে পারা সম্ভবপর । .. সোস্তালিজুমের 
অভিপ্রায় সেইন্ধপই-_তাহা মানুষকে .সব্রতোভাবে সংঘত 
করিয়া সুধী করিবে-_ইছাই তাহার ভিতরকার কৃথা। 
কিন্তু ধদি মানুষের দ্ব-ইচ্ছার আর যাশ কোথাও না থাকে, 
হি তাহার লৌড অপরিমিতরূপে বাড়িয়াই যায়_যদি 
ৰাধাভার চর্চাতে.সে একান্ত বিমুখ হয়--তবে সোল্তা- 
ল্জ্মের ব্যবস্থান্রূপ ষ্টেট একদিনও টিকিতে পারিবে 
না ফোন শাদনপ্রপালী ভাল কি মন্দ বিচারের পূর্বে 
জনসহূহ তাহাকে স্বীকার করিখার পক্ষে যথেষ্ট ভাল কি 
নাল-অর্থাৎ আনসমুহের মধ্যে বাধা হইবার ভাব যথেষ্ট 
আছে কি না. তাহাই দেখিবার বিষয়, 
চে 

এতক্ষণ পর্যাপ্ত যাহা, আলোটন! কর! গেল তাহাতে 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত:হইতে হয় যে গণতন্ত্র শাসনের সঙ্গে 
সঙ্গে এজাকুলের বিধিবিধানের প্রতি শ্র্া ও বাধ্যতা যে 
যন্ত্র মত আপনিই সম্ভব হইয়া উঠিতেছে তাহা নহে । 
ক্রমেই আমরা এমন একটি ব্যবস্থার সম্মুখীন হইতেছি 
বেধানে একদিকে যেমন ক্ষমতার অধিকতর পলার অন্য 
দিকে তেমনি বাধ্যতার অধিকতর প্রয়োজন অমুত্ভত হই- 
জে) আাং কথিত ঘি পারগেফেটকে জনগণের 





আস্থা ওবিশ্বাসের উপর দাড়ইিতে হয়--আার তা নাহইজে 
পালেমেন্টের শাসনই নিথ্য হইবে-_শুবে সেখানে এবব 
সকল পোকের প্রয়োজন হইবে যাহার! সর্ধসাঁধারণেন্র 
মঙ্গলৈর কাছে আপনাদিগকে সম্পূর্নূপে অধীন করিতে 
অত্যন্ত চইগাছে। যখন স্বেক্ছাচারী রাক্গাদের শাসনের 
কাপ হিল, তখনও লোকে এই কথা বণিয়াছে বে কিনি 
নিজে অন্যের অধীন হইতে জানেন তিনিই সকলের প্র 
হইবার যোগা। কিন্তু সে কথা আধুনিক গণতন্্র পালে 
মেন্ট সম্বন্ধ. খুবই খা.ট। শাসনের ভার পাইবামান- 
আপন আপন খুলীমত যদৃক্ষণ কাঁধ্য করিলে তাহায় ফলে 
প্রজাদাধারণের মধ্যে অসস্তোষ ও বিদ্রোহ অধিকভর 
প্রকট হইতে থাকিবে--যেমন এমেরিকাঁয় এখনই দেখ! 
যাইতেছে | প্রসাদের মধ্যে “ডিসিপ্রিন” লা থাকিলে 
ক্রমেই টেনের ইচ্ছার সঙ্গে প্রজাদের ইচ্ছার বিরোধ হইয়া 
উভয়ের মধ্য কেবল ছলচাতুরী, পরস্পরকে নষ্ট করিবার 
চেষ্টা, এবং নানাপ্রকার, হষ্ট ভাব প্রবেশ করিয়া! সকল 
মঙ্গলবিধানের প্রতিষ্ঠাকে দূরপরাহত করিতে থাকিবে । 

. সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গণকন্ শাসনের প্রধান 
সমগ্যাই এই শানপ্রণালীর অনুকূল করিয্জা প্রজাকে 
শিক্ষার ছারা গড়িয়া তোলা) শুধু তে রাষ্ট্র, অধায়ন্‌ 
করাই এ শিক্ষার পক্ষে পর্যযাপ্ত তাহ! মনে করা সুদ, 
সংযত হইবার শিক্ষা-_মাপনার ইচ্ছাকে সকবের লক্ষি. 
লিত শুভ ইচ্ছার অগ্ুগত. করিবার শিক্ষাই সর্ব প্রধান শু 
সর্ধতেষ্ঠ শিক্ষা। এতাবংকাল, পথ্যন্ত ডিমোক্রাসিতে 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বত্স্ বা স্বেচ্ছাতন্র করিয়াই তুবিযাঞ্ছে 
সেয়ে কাহারও অধীন নয়--তাহার অধিকারে ষে 
কোনখানে .রাশ নাই-এই কটা ছর্দম সংস্কার ও. 
অশান্ত ভাৰ তাহার মধ্যে সধশর করিক! তাহার খর 
অনিষ্ট সাঁধন করিয়াছে । অনিয়জিত স্বেচ্ছাতগ্রতাকে 
স্বাধীনতা! বলিয়া ত্রশ্ন করিলে মাহুষের পরম ছুর্থাতির 
সম্ভাবনা_-কারণ সেকপ স্বাধীনতা কুত্রাপি নাই এবং 
কখনও কোথাও হইতেই পারে না। সকলে মিলিত! 
শাদন মানেই “সকগ+ নামক একাট অখণ্ড পদার্তকে 
গড়িয়া তোল! ও পদে পদে সেই “মকলেশ্র দিকে তাকা- 
ইয়া নিজেকে ধর্বব করা সংযত করা, শান্তকরা ও সন্ত 
করা। পসোস্যালিজ্ম্‌ গ্রস্ৃতি নৃতন আন্দোলন যে তত্ব 
উপস্থিত করিরাছে তাহাতে ভবিষ্যতে এইদিকে যাওয়া 
ভিন্ন গত্যন্বর নাই। কিন্তু তাহারও মধ্যে একটা স্ুল, 
ধারণা আছে যাহা পূর্বেই বলা! হইয়াছে । সোসাপিজ্ম্‌ 
ঘে একদল ধনী লোককে নিয়মনিগড়ে বাখিয়া সংখ 
কবে এবং দরিদ্রদের উপর কোন ভার চাপাইবে না, 
এরূপ মনে করিবার হেতুঁমাত্র নাই। ওল্ড একস পেন্সন 


| ই ইন্দিউবে, মুর নিযতদ বেতনের হার ইত্যাদি 
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নান চেষ্টার দ্বার! ক্রমেই দেখা ঘাইবে থে সকলকেই খুব 
একটি সংঘমের মধো ও বাধাতার এখ্য ভবিষ্যতে আসিতে 
হইবে_কি ধনী, ক্ষি দরিজ্। 
, পূর্বে বলা হইয়াছে যে ইংলণ্ডে এখনও প্রচপিত 


আইমের প্রতি বাধ্যতা সে দেশের জাতীর প্রকৃতিগত, 


একটা মহৎ গুধ। কিন্ত ভিতরে ভিতরে একটা অশান্তি 
ও বিফন্ধাতাঁর ভাব সেদেশে কার্ধ্য করিতেছে বলিয়াই 
আশঙ্ষ! হয় যে কত দিন পর্যযত্ত সেই বিধির প্রতি শ্রদ্ধা 
টিংকিবে। যদি গণতন্ত্র শীদনকে আমরা স্থারীভাবে রক্ষা! 
কাঁরতে চাই_বদি শাপয়িত। ও শাসিতের মধ্যে একটা! 





নুখ-ত্যু। 


গুরুতর বাবধান রচনা করিতে আঁনরা ভয় পা বে 
এ কথ! আনাদিগকে মানিতেই হইবে যে উভয়ের দধ্ 
অপিয়নত্িত বাক্তি গাতন্্কে দুর করিবার সনর আসিখাছে। 
একপিকে বিধানের প্রতি অটুট, বাধ্যত! অন্যদিক্ষে সাঁধা- 
রণের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা ও আম্মসংঘন--এ দ্বইই তুল্য, 
রূপ প্রয়োজন হইয়াছে । নহিলে এই প্রকাণ্ড একট! 
যন্ত্র কোন্‌ দিন ধূশিলাৎ হইয়। ভািয়াচুরিয়। একটা 
প্রলরকাও ঘটাইবে। 

ছ্অনিতকুমার চক্জবর্ৰী 
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কুটারে । দৃশ্য ও শ্রাব্য জগতের সংস্পর্শে 
খনার মনে যে অনুভূতির সঞ্চার হয়, ভাবার তাহা 
বিপিবন্ধ করিবার অগ্যাপ আমার নাই। তবে আঁ যে 
পর্বতবেষ্টিত প্রদেশের নিঃসঙ্গ কুটীরে বসিয়! আমার 
মনের ভাব ভাবার বাক করিতে প্রয়ানী হইয়াছি, এক- 
কত্তা, 'সবসর কিন্ত! আত্ম দর্শনগ্রীতি তাহার কারণ নগ। 
এ মুখরতার অর্থ আমি এক আভিনৰ অভিগ্ঞতার মধা 
পিয়া অগ্রদর হইতেছি। যে নিকুন্ধ কবাটের উদবাটন 
প্রার্থনা করিরা, তাহার বধির বিরোধের দ্বারে আঘাত 
ক্হিরা এতকাল ফাটিয়াছে, আজ তাহা স্বতঃই অব1- 
নিত হইতেছে । এতদিন যে রাজ্য আমার কনার 
কাম্য ধন ছিল, বেখা;ন প্রবেশ-অধিকার কখনে। লাত 
ক্রি নাই, আদ সুহ্মূছ তাধারি দৃপ্যাবলি আমার মুগ্ধ 
হৃষ্টির সন্দুখে প্রসারত হইতেছে। আমার ইন্জ্িযগত 
খোধশক্তি, আমার চিন্তা লকল, আপনাদিগের দীম। 
অতিক্রম করিয়া সুদূরে বাণ্ড হইয়াছে। সুস্পষ্ট অন্ু- 
ভূতি এবং কল্পনার, সন্যক আলোচিত ঢিস্ত। এবং সহজ 
উপলব্ধির লীমারেধা অনির্দিষ্ট এবং ছারাচ্ছ হইয়া 
গিরাছে। বন্ত সকল চিহ্ন সমুদায়ে, ভাবসমূহ প্রত্যক্ষ 
বস্তুতে পরিপত ; বর্র্িগতের প্রত্যেক প্রত্যক্ষ আণবিক 
আকার, মনোরাজের ভাবদমূহ ) আমার হদয়-অন্তভৃত 
নুতন সতোর উপনান্বরূপে গ্রতীরধান হইতেছে। 
এতদিন বাহ! একাস্ত ছুরূহ ছিল, অনানাসেই আঁ তাহা 
কুঝিতে পারিতেছি । উপত্যকা ছাড়িয়। উপর আসিতে 
আসিতে এ নূতন মনোধিকাঁশ আমার মনোধেঃগ আক- 
বণ করিল। শব্ধ এবং গন্ধ, বর এবং আকার, চির- 
দিনের মত 'কেবলি নিরতিশর দুন্দর ছিলনা, তাহ! 
ষনের বিশেষ অবস্থা স্বরূপে অর্থযুক্ত হইয়াছিল। জুনীল 
অপরাজিতা ভক্তিতে নুকুমার নন্তকগুলি আনত 








করিতেছিল, স্বর্ণোজ্গ সুণ্যমুখী প্রেমের অশ্রান্ত আগ্রহে 
কেবলি দিবাপোঁকে দৃষ্ট নিখদ্ধ করিয়াছিল, কঠোর 
পর্বতগাবে মাধবী পুম্পনঞ্জরী দেবতার অনন্ত আরঙি 
উদ্দাপত করিনা রাখিয়াছিল, উৎস-কল্লোলে আনন্দের" 
চিরন্তন রাপ্িণী উচ্ছপিত হইতেছিল। প্রেমের ক্মমি- 
বার্ধা উৎদাহে, আকাঙ্ষার একান্ত আবেগে সকলেট 
যেন, আপন আপন ক্ষু্র সীমাবদ্ধ শ্বরপ ছাড়াইয়া 
উন্তততন্গ বিশাগতর আর এক অন্তিদ্বের অঠিমুখে অগ্র- 
নর হইতেছিল। প্রস্তর এবং মৃত্তিকা অন্তরের কোম 
অভাবের প্রেরণায় পুষ্পস্তবকমণ্ডিত বনছুমিতে পরিণত 
হুইগ্রাছিল। ঝাররাশি ঝাশ্পাকুল কাতরতাঁর সু৭)- 
লেকের মহিষার অভিমুখে যাআ করিতেছিগ। বনজ 
কোটী লক্ষ বিচিত্র সোন্দধ্যে কেবলমাত্র শ্বগ্গকেই 
কামনা করিভেহিলঃ অগনিত কষ্টে মুক্তির উল্লান গুচার 
করিতেছিল। এতকাণ ধরিয়া যাহ। চিন্তা করিয়া ছিলাম, 
যাহা আশ। করিয়াছিগাম, সমুদ্ায়ই আকার মাহেক্র- 
ক্ষণে, দেবতার প্রত্তাক্ষ আবিভাবের ন্যার দিব্যা:লাকে 
উদ্ভাসিত । আমার ভান আজ আকার পরিগ্রহ কি: 
ছে, সে আকার আমাদের এই বাস্তব জগৎ। উপ- 
আকার যতক্ষণ ছিলাম, এমনি ভাবগ্রহ আমার হৃদ কে 
অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু যখনি তাহাকে পম্চান্তে 
ছখিয়! অগ্রদর হইতে লাগিসাম, তখনই পরিবর্তৰ 
আরত্ত হইল। হুর্ধ্যদের পর্বাত-অঝয়ালে অন্তর্ধাৰ 
হইলেন, কুমুমান্তীর্দণ উপবন, খনপঞ্জৰ €দবদারুক্রষ- 
বৃহ অতিক্রম করিয়া আমার পথও অচর্ধর পাঁধা? দেশে 
পর্যাবসিত হইল। আম প্রথমে ক্রাধীর্ণ কঠিৰ 
পার্বাত্যপথে, পরে সঞ্চরমান তুধা়নদের উপর আসির। 
পড়িলাথ। উভয় পার্থ পিগুবৎ, বন্ুয় প্রকাও পর্া- 
শৃঙ্গ নকল খুকিছা গড়িয়াছিল। জলপ্রপাতের গম্ভীর 
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গর্জন তুযারভুপের ক্ষীণ লোঁতধারার মহ নিকণে, 
চারিদিকে নিঃশক্দতা আরো সুগভীর এ ভয়াবহ বোধ 
হইতেছিল'। লুকুমায় লান্্য আরুণিমা! প্রাচীমূলে 
হরণলুত্ট হইল, মুহূর্তের জনা সেই বর্ণরাগ, মিগন্ত- 
বিশ্তুত নীহার শুত্রতার স্ুতপ্ত স্বর্ণ জীবন সঞ্চার 
করিয়াছিল মাত্র, পরক্ষণেই নবোদিত অর্ধচন্্রলেখার 
পাঙ্ছে পৃর্ষাপেক্ষা তাহা শীতার্ত, পাণ্ুহরিত, এবং 
মুসার ন্যার বর্ণরহিত বোধ হইল। ' গৈরিক আকাঁশ- 
পথে শিশুচন্ত্র অন্তগামী তপনের অগ্ুদরণ করিল। 
অব্যবছি$ পরেই প্রনীপ্ত অগণ্যগ্রহনক্ষর স্তব্ধ তুষার 
লোকের প্রতি নত নেত্রের অনিমেষ দৃষ্টীনিবন্ধ করিয়া 
উদিত হইল। 

্ষুপ্র কুটারখানি একেবারেই শূন্য । কয়েক খণ্ড 
কাঠ কাটিয়া আগুন করিলাম, উৎসধারা হইতে জল 
আনিয়া আমার রাত্রিকালের আহার্্য রদ্ধন করিলাম। 
এক প্রহরের অধিক হুইল, তৃণশয্যায় শরন করিয়া 
নিপ্রার আরাধনা করিতেছি । হাঁর ব্যর্থ সাধনা, দেবীর 
প্রসাদ লাত হুইল ন1। ছূর্বল কুটীরধার বারম্বার 
খুলিয়া যাইতেছে । কত প্রতিমা, ভাবের কত মূর্ঘ 
চিন আমায় ঘেরা ধরিয়া অর্থবিল্লেষ প্রার্থন! 
করিতেছে । আকাশে নক্ষত্রের দীপ্ি উজ্জল হুইতে 
উজ্জলতর, ছলপগ্রপাতের ভীমনাদ ক্রমশঃ পরিবদ্ধিত। 
অভলম্পর্শ ধাতের করাল কবলগ্রন্ত, হিমার্ত খেত তুষার 
নদে, অন্ত আলোক বিছযাতের মত বারঘ্বার কম্পমান। 
অবিত্যকার ধেদন জীবনের বিকাশ ছিল, এই পর্বভ- 
চূড়া মৃত্যু রাজত্ব করিতেছে । সেই মৃত্যুর সহিত ছন্ব- 
যুদ্ধ কগিতেই আহি এখানে উপস্থিত । 

তাহার সন্মুখীন হইব, কৈ সে সাহস তে এখনও 
আমার হুইল না। তাহাকে তাবিলে মনে যে ভীতি 
সঞ্চার হইতেছে তাং! ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিঠেছি । 
ভবে জীবনের দিকেই ফিরিয়া ধাই। এতদিন যে সত্য 
মনে আভাসের মত ছিল? এবং আজ বাহ! প্রতাক্ষ ধারণা 
করিয়াছি। মে নিশ্চিত জ্ঞান লিপিবন্ধ করিয়া মনকে 
নিশ্চিন্ত করি। 

ব্যক্তিগত জীবনের স্ঙ্গন ও উদ্নতি ভিন্ন আগ 
কিছুগ্সি অস্তিত্ব নাই। এঅ্রগতে সবই জীবিত $ এমন 
কি খাহাকে অচেতন বলিয়া থাকি তাখাও জীবনে 
পরিপৃপ। এক প্রাণ কিছ্বা কোটিলক্ষ প্রাণসমষ্টিঘারা 
শৈল, শ্রোতস্বিণী এবং বাতাস অপুপ্রাণিত ; চিন্ন়। 
অসংখ্য ীবনকেপ্র সলিলধারায় আনন্দে উচ্ছসিত 
কিবা কোন পরিব্যাপ্ড প্রাণশক্তি পঞ্চ ভূতের আধাঁর 
একক এই শ্রোতোধারাকে চিলদিন সপ্রীবি ৪ করিতেছে। 
বযুত্র ছা গ্রন্থির নিত্য আবেগ, উৎক্ষেপ। প্রলারণ। 





বাতাস এবং আলোক ইচ্ছাশকি এবং বাসনার খিচিত্ 
বিকাশ। মকলে একত্রে প্রত্যেকে আপন আত্মীর 
শক্ষির সহিত, আপন সীমার মধ্যে, প্রমের প্রেরণা, 
উর্ধে উন্নতির পথে মঙলের তীর্থে যাত্রা করিরাছে। 
সে তীর্থক্ষেত্র যে কেমন আমি তাহার প্রদ্ধতস্বাহুসন্ধানে 
গভীর অভিনিবেশ ব্যয় করি নাই। এই সমগ্রের 
উৎপত্তি এবং অর্থ সধ্থন্ধেও কৌতুহণ পোষণ করি না। 
যাহা জানিয়াছি তাহাই আশ্রয় করিরা আগিযাছি, গতি 
এবং গতির কারণ) মানব আয্মা যে সত্য আবিষ্কার 
করিয়াছি, প্রকৃতি-রহসো যাহা অনুমান কগিয়াছি তাহাই 
আমার অবলম্বন এবং নির্ভর | মানব যাহা, প্রন্কতিও 
তাধাই, মানব যে কফি তাহা আমি সবিশেষ জানি। 
বৈষম্য সাম্যের, অজ্ঞান জ্ঞানের, ভারুতা সাহসের, ঘ্বগা, 
হুদরহীনতা প্রেমের অভিমুখে প্রাণপণ আগ্রহে অগ্রসর 
হুইতেছে। মানব জীবন সামঞ্জস্যের নিয়ন্ত্রিত ধারার 
মত তাই নে তাহাগি অভিমুখে চলিরাছে । পতনের 
মাধ্যাকর্ষন নক্ষত্রের ' গতিপথ, ' নদীর প্রবাহ তাহার 
অস্তিত্বে বাপনার আবেগে প্রবৃতিসম্থহের বিদ্যনানতায় 
প্রকাশিত। বাস্তবকে সম্যক আয়ত্ব করাই চিরন্জন' 
অন্বেষণের চরম একমাত্র লক্ষ্য । শ্বাদ গ্রহণ, স্পশ লাভঃ 
দশন, শ্রবণ মনন ও ধ্যান দেই রহদ্য উদ্ঘাটনের নিত 
চ্ষ্টো। ঢু 
যে অনাম্মীর বিষয় তাহার পথে বাধা, তাহাতেই 
আত্মীন্ততার বদ্ধন আবিষ্কার করিবার এ্ররাস, মানবের 
পক্ষে নিখিলের উত্তর দক্ষিণ মেরু চিররহস্যের সেই 
অনিমেষ নেত্রদুগলে আমি একবার চকিত দৃষ্টিপাত 
করিয়াই সগ্ভুখে চণিয়াছি! সেই দৃষ্টির আগোকেহ 
মানবজীবনগ্রস্থ পাঠ করিয়াছি । জন্মণংস্কারের দ্বারা 
চাবিত হইয়া মানব ক্রমে বুদ্ধি এবং আগ্জার আলোকে 
আপনাকে বুঝিতে পাঞে। পেই আলোকে আম! 
আমানের পৃথিবী ও সেই পৃথিবীর সীমা দেখিতে পাই। 
জন্মমৃতযার দিয় আমাধিগকে গণ্তীর মধ্যে আখ 
করিনা রাখিয়াছে। ইহার মধ্যে শুন্যে স্থানের যে অবমর 
সেখানে আমরা শ্বাধিকারবঞ্চিত, কেননা আমবা 
হত্দ্িগদিগের ছবার। বন্দী । এবং যবনিকা অপসারণ 
করিয়। যে পরিমাণ রহস্য অবারিত অগরিয়া দেয়, তাহ! 
অপেক্ষা অধিকতর ভাগই দঙ্গোপন রাখে । আমাদের ৬ 
পঞ্ষেত্দ্রিয়ের মখিক নাই, মণ্তিষ্ষের বোধশক্ষি আছে সভা, 
কিন্তু তাহা ও পরিমিত, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সময়ের ছারা 
সং্যও। আবরণেন্ন মধ্যে জন্ম গ্রছণ করি, দেই সীম/র 
শেষ যতদিন না ম্পর্শ করি ততগিন বাড়িতে থাকি, 
ইহা ভিন্ন আএ সমস্তই নিক্ষপতা এবং পশ্চাঁৎ গতি। এই 
আবরণ তেদ করাই মানব তবীবনের নিয়, সার্থকতা, 
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এ মুকিত মৃত্যুর ছায়াই সাধিত হন্ক। ইঞ্ঠাই মানের 
শ্াসিত্থের অসন্ভব সতা, মৃত্যু ব্রি ধ্বংশ হয় ভবে জীবন 
আর খীধর্স হইল কেন করিয়া 1 বসার জীবন বদি 
জীবনই হইল তবে মৃট্ার আত্তিত্ব কোথায় ? হয় জীবন 
অনীক শপ, অস্তিতব্ীনতা, নয় ত মৃতকে পরাতব করি- 
বার একমাত্র অন্ত্রই জীবন । এই মা জামিয়াছি--এতগৃর 
পর্যাত্ত অগ্রসর হইতে পারিরাছি। অস্থিমেদমজ্জার 
এই ফাঁরাগাঞ্জে: আমার ছারা যাহা সম্ভব তাহা আমি 
করিয়াছি, বাহ শিখিতে পারি সে শিক্ষা আমায় সমাপ্ত ; 
যোধশত্তি বতদুর অগ্রসন্ধ হইতে পায়ে, ভতদূর পর্যাস্ত 
অন্্ভৃতি লাভ হইয়াছে। পরিণত আয্মা চারিদিকে 
প্রাচীরের বাধা অনুভব ফরিতেছে। এই নিয়ত সংঘর্ষে 
প্রাচীরে ফাটল দেখ! দিয়াছে। জদ্ধকারে চারিদিক 
হইতে অপূর্ব রশ্মিলেখ। খেলিয় কেড়াইতেছে, নিস্তব্ধতা 
ভেঙ্ব করিয়া তরল সঙ্গীতধারা উৎসারিত হইতেছে। 
কাযা! পরিবর্তনের কাল সমুপস্থিত। হায় লজ্জা, আতন্কে 
আমার প্রাণ দোলারমান। শঙ্কার নিদর্শনসমূহ এই 
দূরত্তা, পুজীকৃত এই হিমানী, এই অথণ্ড নির্জনতা, 
সঙগানুভৃতিহীন, ভাঁহাহীন পঞ্চভৃতের অভিব্যক্তি ) আমার 
সম্ধুখে বিদামান। উর্ধে স্বচ্ছ আকাশে নক্ষত্রমণডদীর 
অনির্বাণ অন্তধীন আলোক ) কোথায় আমি যাত্রা 
করিয়াছি, কোন্‌ পথের পান্থ আমি? পর্বতশ্রেনী 
অভিক্রদ করিয়াই আমাকে সন্ুখে চলিতে হইবে, উচ্চে 
অধিরোহণের সাহস আমার নাই কি? 

স্গে। এ জীবনে বত স্ধের্াদয় 
ফেখিবার লৌভাগা আমার হটিাছে এমনটি মার 
কঞ্নো। ছেখি নাই! তুষারনদের অস্তিত্ব আমি সম্পূর্ণ 
ভুলিস্থা গিরাছিলাম, আকাশের তারকাপুঞ্জই আমার 
মনে জাগ্রত ছিল। আমার বন্দীশালার ফাটিলের 
মধ্য দিয়া তাঁহাদের তেজোবিকাশ উচ্ছল হইতে অত্যু- 
জল হইয়া উঠঠল। যেখানে সে আলোকের আনন্দ 
প্রবেশ লাভ করিল, সেখানে প্রাচীরের ব্যবধান লোপ 
হইর! গেল। উদ্ুক্ত অতীতে আমি অবাধ দৃষ্টি গ্রসারণ 
করিয়। দিলাম । আন যে আমার ক্ষুদ্র অন্তিত্ব অতিক্রম 
করিও সাবান তাহা বুঝিতে পাগিলাম । কত বিলুপ্ত 
মানৰবংশ্রপরস্পারর একক আমি সংহত সংস্করণ তাহা 
অকুস্তৰ করিলাম। আমার জীবনের উৎসমুখ হইতে যাত্রা 
করিল/ম। বুঝিলাম আমার জীবনই সমগ্র মানব জীবনের 
সমষ্টি । সে'.কোন অদূর যুগে আমিই, আশিয়ার 
নক্ষজটলোকিভ বিশাল প্রান্তরে মেষ-চারণ করিতাম। 
মিশরে পুরোহিতরূপে মন্দিরশিখর হইতে নক্ষত্রের 
ভ্িয্ছাবী পাঁঠি করিতাষ, জীসীয় নাবিকরূণে ঞ্রব 
অরন্ধরীতে ল্য হাবিরংবমু্ বানা করিতাষ, জার্কা- 
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-ডির পর্বভনিভৃতে তঙ্জমাহিত এগ্াইদিয়ন আমার 
বনতি ভিল। বেখলছেমে নির্দেশ-তাঁরকা! নিরীক্ষণ, 
করিয়া বায় দৃতবিগের অপূর্ব সঙ্গীত, শ্রবণ: করিয়া 
ছিৎাম ; আমিই টলেমির সহিত ঘাক্যালাপ এবং -গালি- 
লিয়োর সহিত নীলাম্বর পর্ধ্যালোডনা করিয়াছিলাম । 
সহত্রবার মঞ্সিয়া পুনরায় সহঅবার .আমি অযযপর্জিগ্রথ 
করিয়াছি । সেই জন্মমৃত্যুর দ্বারাই কালের অন্ধকার 
রাজিপথে ক্মানার অবিরত পদাক্ক চিছিত হইয়া গিরাছে।: 
এবার্‌কিন্তু জামি হুর্য্যোদয়ের মুখ ডোরণে সমাগত ।- 
নক্ষঅশ্রেণী পা হইয়! লুণ প্রায়, গণ্ডীর মন্থর উবাফালের 
স্ষটিক পুষ্পদল, একে এক্ষে উন্মীলিত হইতেছে, নীলকাস্ত 
কোরকগ্রবাল, অরুণিমান্ধ গ্যুল্প হইল। পর্কাত শৃজের 
বজ্ঞবেদিকায় হুর্য্যদেবের আবাহনের হোমাখি গ্রজজলিত 
হইয়াছে, মঙ্গলাচারসজ্জিত প্রাসাদে স্ষ্ট্ির চিরস্তন- 
বন্দনাগানের বাদ্যোদমের সহিত দেবতার রথ অগ্রসর. 
হুইল। তাহার দিব্য মূর্তি নয়নগোচর হইল না, সঙ্গীত-. 
ধ্বনি শুনিলাম, অভয়ে হৃদয় পূর্ণ হইল। আমি তখন 
স্থগভীর খাত এবং'সমুচ্চ আকাশের মধ্যবর্তী ঢালুতুষার-. 
স্বপে দীড়াইয়া। কঠিন নীহারখওসকল শৃষ্ঘলের. 
বঙ্কারধবনির মত শব করিয়া ক্পরিমেম্ব তলঘীন গহ্বরে 
খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। সেই পতন শবে আমার 
্মাযুতন্বপ্রেণী, আমার ইঞ্জির সফল শিহরিয়া উঠিতে 
শাগিল। সেই বেদনার তীব্রতাই আদার আম্মান্ধে 
মুক্ত করিয়া দিল। শাণিত চুরিকা যেমন দেহ হইতে. 
অজপ্রত্যঙ্গ সফল বিচ্ছন্প করিতে পারে, এ বাথা তেমনি 
করিয়া আমার অন্তরাস্মাকে দেছবিষুক্ত করিল। 

পার্থিব যাহা পৃথিবীতে, ধুণিসম্্রি ধুলিতে, ভঙ্গুর 
দেহ অন্ধকার গহ্বরে সমাধি লাত করুক। আত্মার তো 
দ্বিজশাবকের ন্যা উড়িবার পক্ষ আছে, সে ত উড়িতে 
জানে। শৈপশ্রেণীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হইতে সে তাহার 
বাধাহীন উন্মুক্ত পক্ষ সম্পূর্ণ বিস্তার করিয়া! দিল। সেই- 
খানেই অবশেষে আমার নেত্রপথে নবোদিত হুর্য এবং 
আর এক নৃতন পৃথিবী প্রতিভাত হইল। সেই জামার 
এতদিনের অন) পৃথিবী কোন্পথে কোথায় অন্তরধ্ধীন 
হইল, জানিতেও পারিলাম না। আমার সম্থুখে যে 
অপার জলধি বিস্তৃত, এখনও তাহা ভ্রমণসাপেক্ষ, আহার 
সুদুর গভীরত! পরিমাপ প্রতীক্ষা করিতেছে । এই অতল 
জলরাশির মধ্য হইতে সমুচ্চ শৈলচুড়ার অরণাতবিয- 
ভিত তুযার দেখা হাইডেছে। আগার এক, গবব্যতের 
মধ্যে যে প্রাকার-ব্যবধান ছিল, ভাডিয়া পড়িয়াছে-_- 
হুর্যালোকে চারিদিক পদিপ্লাবিত। সুম্পষ্টভর ক্ষল- 
মঙগীত কর্ণে এ্রযেশ করিভেছে, ভাহারি উৎসাছে. আবি, 
এবং জমার সহগামী সমগ্র শি অগ্রসর হইতেছে।, 
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আমেরিকার চিঠির কয়েকটি অংশ। 
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সিকাগো ২৬ এ ফেব্রুয়াম়ী 

বস্তত বাইরে বখন সমন্তই অনুকূল হয় তখনই 
নিজেকে সতা রাখা শক্ত হয়ে উঠে-_কারণ, সত্যের তখন 
কোনো! পরীক্ষা হয় না_তখন মনে হু সত্যফে না হলেও 
যেন চলে, আসবাব থাঁকলেই যথেষ্ট) এইজন্যই ধনীর 
পক্ষে স্বর্থরাজোর অধিকার হূর্ঘভ। টাকার প্রতি 
আমাদের যে অন্ধ বিশ্বাস কোনোমতেই আমাদের ছাড়তে 
চায় না তার জাল আমি ছিন্ন করে ফেলে নির্ভয় নিশ্চিন্ত 
হয়ে বস্তে চাই-_“চাষ্নে কিছু”র দেশে পরমানন্দ মনে 
বাসা বাধতে চাই । এ দেশের লোকে মনের এই ভাব- 
টাকে 56818, বলে অবজ্ঞা করে। কিন্তু এ 92119 





নয় । যাঁরা জীবনকে নিয়ে জুয়ো খেলে 9119 তাদেরই 
ধর্শ-তারাই অদৃষ্টকে স্পর্শ করবার জন্য অন্ধকারে 
ঢেলা মারে--এ দেশে তাদের অভাব নেই। কিন্তু 
আমি, ত অদৃষ্টকে ছাড়ে খু'জে বের করতে চাইনে-_যে 
পৃণতি। আমাকে ঘিরে আছেন ভরে আছেন তাকেই 
আমি উপলব্ধি করতে চাই-_-বাইরের ভাবেই যে তাকে 
বেশী করে পাওয়া যাঁর-_রাণীর সাজসজ্জা! যতই দামী 
হোক্‌ স্বামীর ঘরে গিয়ে সে সমস্ত খুলে ফেল্তে হয়__- 
ন্যন্জ যেমনি হোক্‌ কিন্তু স্বামীর কাছে এই সাজ খুলে 
ফেলা ত দারিগ্র্য নয়। আমাদের জাশ্রমে সেই স্বামীর 
সঙ্গেই আমাদের কারবার_এইজন্যে সেখানে দারিদ্র্য 
আমাদের লঙ্জ। নেই--আমর! রিক্ত একেবারে রিক্ত 
হয়েও পূর্ণছব। আমাদের লজ্জা নেই, ওয় নেই, কিচ্ছু 
নেই--তোমরা নিরুত্বিপ্ন হও, আনন্দিত হও এই আমি | 
দেখতে চাই--অন্ধতাবে নয়--সমস্ত জেনে গুনে বুঝে 
পড়ে__চক্ষু মেলে, ছুই হাতি আকাশে তুলে, বক্ষ প্রসা- 
রি্ক করে। অভাব জিনিবট! পিছনে থাকবার জিনিষ 





কিন্ত আমর! তাকে সামনের দিকে খয়ে তাকাই তখন 


তার কোনো মানে বুঝতেই পারিনে, সমপ্তই ফীঁক। দেখতে 


। থাকি--এ ঠিক যেন ছবির পিছন দিকটাকে সাদনে করে 


দেয়ালের উপর টার্গিয়ে রাঁখা। কেবল দেখি ফ্্যাফা 
ক্যান্ভান--চিত্রকরের উপর বিশ্বাস একেবারে চলে যায় 
এবং নিজে যে এই ফাকা কেমন করে তর্তি করব ত! 
ভেবে পাইনে--তখন আর কোনে! উপার দেখিনে এর 
উপরে পর্দা ফেলে কোনমতে এই প্রীীনতা ঢাকতে 
চাই-_সেও যে শূন্যকে দিয়ে শুন্য ঢাকা-ফতই পর্দা 
বাড়াই না কেন সে শুন্যতা ত কোনোমতেই হাঁবার 
নয়-কিস্ত একবার কেবল ছবির দিকটাকে পাল্টে 
ধরলেই সমস্ত ধাদ এক ফুহূর্তে ঘুচে যার । ছোট ছেলে 
অন্ধকা'রটাকে ত্য পদার্থ বলে গ্রহণ করে বলেই তাঁকে 
ভূতের ভয় দিয়ে ভরিয়ে তোলে--আমরাও অভাবটাকে 
তেমনি করেই নিয়েছি, তাকে এমন ভয় দিয়ে ভরিয়েছি 
যে সে তর বাইরের দিক থেকে ঘোচানো অত্যন্ত শক্ত,_ 
সে ভয় বস্তুত নেই এ কথা জানলেও মন সাস্বন! মানে 
না, এবং বাইরের দিক থেকে সে ভয় ঘোচাতে চেষ্টা 
করি-_-ফিন্তু খুচবে কেন? অন্ধকারের সীম! কোথায়? 
তাকে ভেঙেচুরে ধুযেমুছে ফেল্ব কোন্থানে? অথচ 
ভাবের দিকে কতই সহ্জ--একটুমান্জ ছোট আলোর 
শিখা । অভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে যখন দেখি তখন সবস্ত 
ডালপালাসমেত একট বটগাছকে এমন প্রকাণ্ড বাহু বলে 
বোধ হয় কিন্তু ভাবের দিকে একটি মাত ছোট বীঙ। 
এইটেই বিধাতার কৌতুক হাস্য--তিনি অভাবটাকেই 
প্রকাও দৈতাদানবের মত গড়েন, কিন্ত কার হাতে তার 
পরাভব খটান? ভীমলেনকে দিয়ে নব-_ছোট শি 
তার তৃণ নিয়েই তাকে জয় করে। তীর লা-সরোবর 
অতলম্পর্শ, তাঁর কুল দেখ! বায় না, তার জল মৃত্যুর যত 
কালো-_কিন্ধ তার হী-পন্মটি এরই ভিতর থেকে মাখা 
তুলে জেগে ওঠে । নে ত প্রকাও ব্যাপার নয়, সে ত পর্বত 


ও 
ূ পাহাড় নয়, সে একটি ফুল, সে আপনার ছোট মধ্যেই 


“মত চেয়ে বড়-__তার কোনো! স্াকডাক নেই,সে হাসিমুখেই' 


সমস্ত জয় করেছে_-মে বার বার মুদে হায়, ধ'রে পড়ে 
কিন্তু আবার ফুটে ওঠ, তাঁর অমরতা! সৃত্যুহীন অমরতা, 
নয়, সে ৃত্যু্ধ তিতয় দিয়েই আমর, তার পূর্ণতা অতা- 


বের ভিতর দিয়েই পূর্ণতাঁ-দে যে প্রবণ সে ত বল দিয়ে” 


নয়, বলকে বিসর্জন দিয়েই প্রবল। পৃথিবীতে এই 
. অভাবের দিকেই যারা চোখ মেলে আছে তার! অহরহ 
. তব্বেতে চিন্তাতে অর্জর হয়ে রয়েছে, তারা বিষয়ের বস্তা 
বন্ধে বয়ে এনে এই মারা-গর্ত ভাবার জন্যে ইহজীবন 
গলদ্ধর্ম হয়ে খেটে মন্চে,-_ পৃথিবীতে ভাবের দিকে 
বাদের চোখ পড়েছে তারাই মানুষকে চির সম্পদ চির 
সাস্থনার পথ দেখিয়েছেন__তার ছুঃখকে তাড়িয়ে দিয়ে 
যে ছুঃখ থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন, তা নয়__তারা 
ছখকে মৃত্যুকে গ্রহণ করেই মৃহাঞ্জর হয়েছেন -তারা 
ছবির উপ্টো পিঠটাকে মেরে খেদিয়ে দেন নাই ছবি 
শুদ্ধ ভাকে সম্পদরূপে গ্রহণ করেছেন । তারাই মান 
ষকে অসঙ্কোচে অদাধ্য সাধন করবার উপদেশ দেন _- 
তারাই বলেন বিশ্বাসের জোরে পর্বত টলানো যায়-_ 
তারা সত্যকে স্পাই করে দেখতে পেয়েছেন-তারা কল- 
সীর বাইরের তলার জল খুঁজে খুজে বেড়ান না__তারা 
নিশ্চয় জেনেছেন কলসীর ভিতরটা জলে ভরা । যারা 
তাদের সে কথা বিশ্বাস করে না, তারা কধসীর নীচে- 
কার বিড়ে নিংড়ে জল বের করবার চেষ্টা করছে_-সেই- 
টেকেই তারা সহজ প্রণালী মনে করে--কেন না বিড়ে- 
টাকে চোখে দেখতে পাওয়া যার, কলসীর ভিতরট! 
যেঢাঁকা। 


0২) 

িকাগো ওর! মার্চ । 

আমাদের বিদ্যালয়ের এই একট বিশেষত্ব আছে যে, 
বিশ্প্রক্কতির সঙ্গে অথগুযোগে আমর! ছেলেদের মানুষ 
করতে চাই--কতকগুশি বিশেষ শরির উগ্র ৰিকাণ 
নয় কিন্তু চারিদিকের সঙ্গে চিত্তের মিলনের দ্বারা প্রন্কৃতির 
পূর্ণতা সাধন আমাদের উদ্দেশ । এটা যে কত বড় 
খিনিষ ত| এদেশে এসে আমরা আরো স্পষ্ট করে বুঝতে 
পারি। এখানে মানুষের শক্তির মূর্তি যে পরিমাণে 
দেখি পূর্ণতার মূর্তি সে পরিমাণে দেখতে পাইনে। 


বআহাদের দেশে মাহষের ধেমন একটা সামাজিক জাতি-। 


ভেদ আছে--এদের দেশে তেমনি মাহষের চিত্তবুতির 
একটা জাতিতেদ দেখতে পাই; মানুষের শক্তি নিজ 
নি অধিকারের মধ্যে অতিশয় মাত্রার ্বপ্রধান হয়ে 
উঠেছে-_প্রতোকে আপনার সীমার মধ্যে যোগ্যতা লাঁত 





১৮ হজ ও ভাগ 


করবার জন্যে উদ্যোগী মীনা অতিক্রদ করে যোগপাত 
করার কোনো সাধনা নেই। এরকম জাতিভেদের 
উপযোগিতা কিছু দিনের জন্যে ভাল । যেমন কোনো 
কোনো সবজির বীজ প্রথমটা টবে. পু'তে ভাল “করে 
াজ্জিয়ে দিতে হর, তার পরে তাঁকে ক্ষেতে ধ্যে 
রোপণ করা কর্তব্য--এও মেইরকম। শক্তিকে 'ভার 
টবে পুতে একটু তাড়াতাড়ি বাঁড়িরে তোলার রুধি- 
প্রণাশীকে নিন্দা করতে পারিনে, ঘ্দি তাঁর পরে খা 
সময়ে তাঁকে উদার ক্ষেত্রে রোপণ করা বায়। কিন্ত 
মানবের মুক্ষিল এই দেখি নিজের সফলতার চেগ্ে নিজের 
অভ্যাসকে সে বেশি ভাল বাঁস্‌তে শেখে--এই জন্যে 
টবের সামগ্রীফে ক্ষেতে পৌতবার সময় প্রত্যেকবারে 
মহা দাক্গ। হাঙ্গামা বেধে যার। মানুষের শক্তির যতদুর 
বাড় হবার "হয়েছে, এখন সময় এসেছে যখন ঝোগের 
জন্যে সাধনা করতে হবে। আনাদের বিদ্যাপয়ে আধরা 
কি সেই বুগসাধনার প্রবর্তন করতে পারব না? অনু- 
ষাত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যোগধুঞ্ করে তার আবর্শ কি 
আমরা পৃথিবীর লামনে ধরবো না? এদেশে তার 
অভাব এর! অন্থৃতব করতে আরম্ত করেছে--সেই অভাব 
মোচন করবার জন্যে এর! হাতড়ে বেড়াচ্ছে--এদের 
শিক্ষাগ্রপালীর মধ্যে উদারতা আনবার জন্যে এদের 
দৃষ্টি পড়েছে, কিন্ত এদের দোষ হচ্চে এই যে এরা প্রণালী 
প্রিলিঘটকে অতান্ত বিখাস করে-_-যা কিছু আব- 
শ্যক সমন্তকে এরা কলে তৈরি করে নিতে চার-- 
পেটি হবার ছে! নেই । যাহধের চিত্তের গণীর 
কেন্্রুলে সহজ জীবনের যে অমৃত উৎল আছে এরা 
তাকে এখনে। আমল দিতে জানে না__এইজন্যে এদের 
চেষ্টা কেবণি বিপুল এবং আসবাঁৰ কেবলি পাকার 
হয়ে উঠচে। এরা লাতকে সং করবার জন্যে প্রণা- 
পীকে কেবণি কঠিন করে তুলচে। তাতে একদিকে 
মানুষের শক্তির চর্চা খুবই প্রবল হুচ্ষে সন্দেহ নেই এবং 
সে ্জিনিফটাকে অবজ্ঞা করতে চাইনে--কিন্ধ মানুষের 
শক্তি আছে অথচ উপলব্ধি নেই এও যেমন আর ডাল- 
পালার গাছ খুব বেড়ে উঠচে-_অথচ তার ফল নেই 


-এও তেমনি ।) মানুষকে তাঁর সফলতার কুটি ধরিদ্ধে 


দেবার সময় এসেছে । আমাদের শাস্তিনিকেতনের পাখী- 
দের কণ্ঠে সেই হ্থুরটি কি ভোরের আলোতে ফুটে উঠবে 
না? সেটি সৌন্দর্যের সুর, সেটি আনন্দের সঙ্গীত, 
সেটি আকাশের ও আলোকের অনির্বচনীরতার স্তবগাঁন, 
লেটি বিরাট প্রাপসমুদ্রের লহরীলীলার কলস্বর-_-সে 
কাঁরখান। ঘরের শৃঙ্গধ্বনি নয়। সুতরাং ছোট হয়েও 
সে বড়, কোষল হয়েও নে এৰল--.সে কেবলমান্ধ চোখ 
মেলা, কেবলমাআ জাগরণ, সে কুস্তি নপন, মায়ামায়ি 


ইবগার ১৬ 


অভিন্ন 
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নক, জে চেতনায় প্রসঙ্নতা। জীবনের ভিতর রে 
তোমা! ফুলের মত সেই জিনিষটি ফুটিয়ে তোলো-_ 
ক্ষেননা লবই বখন তৈরি হুয়ে.সারা হয়ে যাখে__- 
মন্দিরের চূড়া বখন মেঘ ভে করে উঠ্বে, "তখন 
সেই ' বিন মূলোয় ফুলের অগাবেই মানুষের দেবতার 
পুজা হতে পারবে না, মাহযের সখ আয়োজন বার্থ 
হযে হাবে। সেই একশো! এক পুজার পদ্ম যন সংগ্রহ 
হবে, পু যখন সমাধা হবে তখনি সংসার-সংগ্রামে মানুষ 
জয়লাভ করতে পারযে-ফেবল অস্্শস্ত্রের জোরে জয় 
ছয়ে না এই কথ নিশ্চয় জেনে পৃথিবীর সমস্ত কলরবের 
যাঝখানে আমাদের কাজ আমরা যেন নিঃশবে করে 
যেতে পা্জি। 
6৩) 
জর্ধবানা, ইলিনর ১০ মার্চ । 
এখানে বিদ্যালয় সম্বন্ধে লোকদের মন শৎস্ক্য 
জন্মাচ্চে। অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, সকলেই 
এর বিবরণ বিশেষভাবে জান্তে চটেছেন । কাল 4৮ 
18760100705 84160এর কাছ থেকে একটা চিঠি 
পেয়েছি-তিনি লিখ্চেন--[ 27 00 29 9০৪ 
ক1)605146 ০1৫ 006 9৪ 09991918 97 5০এ ৪৮ 
3০৩৫1919015 00 19 ঠিয ২3 & ০018] 06৭0117- 
৮০ ০190৬] 500০01, ৮৮ 10015. 905০1%11 ০ 
075 6811930790৫ 25০8000 00101) 80৩ 
17691৮10006 20206015 88016709 ৪. ৫15- 
08881070105 1000 0০10 ৪ ০::05৩17£15 
ম)09530778  এই পত্রিকা এদেশে সব চেয়ে প্রতিষ্ঠা- 
শানী, স্থতরাং এখানে যদি আমাদের বিদ্যাগয় সম্বন্ধে 
আলোচন! হয় তা হলে সেটা শিক্ষিতমণ্ডণীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করবে । সেটার দ্বারা আর্থিক লাভের সম্ভাবনা কিছু 
হবে কিনাহবে সে কথা নিশ্চগ্গ জানিনে কিন্তু তার 
চেয়ে একটা বড় লাভের কথা আছে। আমাদের কাজের 
ক্ষেত্রকে পৃথিবীর দৃষ্টির সামনে মেলে ধরতে পারলে 
আপনিই তার সমস্ত কুয়াশা! কেটে যেতে থাকে । আমা- 


কর্ম-সাধনা। 
কাজের ক'কে তুলব মোরে 
35০ ভুলব না আর আসল কথা। 

কাজ ফেলে ভাই এবার আমি 

ফিরব নাকে যথা তথা। 
অকারণে থাকব নাকো 

চেয়ে শুধু পথের পানে, 
ফেলব নাকে মনটি আমার 

হারিয়ে সবার হাজার টানে । 
এবার মনের পালগুটিয়ে 

ডুব্ব কাজের গভীর কুপে, 
কাজে মধ্যে বিয়াদ যিনি 

পরশ তারে করব চুপে। 
বাধায় মধ্যে চিত্ত আমার 








নিভ্য রবে অবাধ হয়ে 

এই কামনা এই ভাবনা 
এই সাঁধনাই আছি লয়ে। . 
গুহেমলত। দেবী । 


দের বিদ্যালয়কে যদি দেশে কালে সম্বীর্ণ করে জানি 
তাহলে আমাদের শক্তি শ্লীন হয়ে থাকে আমাদের নৈবে- 
দ্যের পরিমাণ-কষে কায । কি উপায়ে ছেলেদের পূর্ণ- 
ভাবে মান্য করে তোঁগা যেত পারে এই ভাবনা আদ 
সমস্ত লভাগতে জেগে উঠেছে--নানা জায়গার আন+ 


-ককম পরীক্ষা হচ্চে__সমন্ত পৃথিবীর সেই ভাবনা বে 


আমাদের আশ্রমের বিদ্যালয়ের মধ্যে ভাবত হচ্ষে এবং 
সমস্ত গুধিবীর সভায় এর হিসাব আবাদের দাখিল করতে 
হবে এই কথ! মনে রাখ -ত পারে চেষ্টার দীনতা খুছে- 
যাবে। তাহলেই এ ঞিনিষটাকে আনরা একটা এন্টেক 
স্কুল মাত করে তুল্‌তে লক্্া পাব। পৃথিবীতে এপ্স 
স্কুলের অভাব অতি অল্ল-_মাগ্ষের শক্তির প্রতি সে 
অভাবের দাবীও অত্ন্ত ক্ষীণ । কিন্তু ছেণেরা আশ্রম 
জননীর কোলের উপর শুয়ে বিশ্বণীবনের বিগলিত অম্ব5 
স্তন্যধারা পান করে পূর্ণভ.বে মান্য হয়ে উঠবে এ অভাব 
সমস্ত পৃথিবীর অভাঁব--মামাদের সমস্ত জীবন দিতে না 
পারলে এ অভাব মোচনের আমরা আরোজন করতে 
পারবে না। কিন্ত কোণের মধ্যে বসে বসে কাঞ্জ করতে 
করতে একথা আমরা কেবলি ভুলে ভুলে যাহ__ 
আমাদের সাধশার প্রকৃত লক্ষা ধুলায় অবৃত হয়ে 
যাব এবং আমাদের শক্তি ম্ি্মাণ হয়ে পড়ে। 
সেই অন্যে আমাদের সেই প্রান্তরপ্রান্তের বিদ্কা- 
লয়কে বিশ্বদৃষ্টির সামনে তুলেধরতে পাগলে আমরা 
নিজেকে নিজে সত্যভাবে দেখতে পাব-_সেই দেখতে 
পাওয়াই আমাদের সকল ধনের চেয়ে বড় ধন। সকলের 
কাছে এই আমাদের প্রকাশ আমাদের গর্ধোর বিষয় 
নয়, আমাদের লঙ্জার বিষয়ও হতে পাবে--কেবল দার 
সত্যকে স্পষ্ট করে দেখতে পাবার উপায় মাত্র বলে 
একে গণ্য করতে হবে-সতোর দ্বারা সমস্ত জগতের 
সঙ্গে আমাদের যোগের পথ উদঘাটন করতে হবে-_ 
ইন্ছুণ মাষ্টারি করে সে কার্ম হবেনা। আমাদের 
প্রত্যেককে দাধক হতে হবে, তপন্বী হতে হবে। 


প্ররবীন্ত্রনাথ ঠাকুর। 


অভিন্ন। 


তোমারে আমারে ভিন্ন কেবা করে 
তুমি আমি এক্লাকার-__ 
মহাসাগরের বুকের মাঝারে 
বারিবিদ্দু সকুমার ! 


ভোমারে আমায়ে ভিন্ন ফেবা করে 
আমি যে তোঁদাতে লীন, 

নিখিলের চির পবন-উচ্ছসে 
নিশ্বাদ নিশিদিন । 


ইয়া! দেবী। 
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তন্ববোধিনী পত্রিকা 


১৮কল ৩ভাগ 





বৈজ্ঞানিক বার্তা । 


বর্পগঞান। 


লাল, নীল, সবুজ ইত্যাপদি. রওগুলিকে অনেকেই 
চিনিয়া লইতে পায়েন ; কিন্তু'লাল রড. বখন একটু 
কিকে হইয়া ফমলালেসুর রঙ, বাঁ ম্যাজেন্টার রঙে ”পরি- 
পঙ হয়, তখন ভাহাব এই নূতন অবস্থাগুলিকে চিনিয়া 
লওয়াবড় কঠিন হয়। এমন অনেক লোক আছেন, 
খাহার। সত্যই রক্তের লোহিতত্বকে কমলালেবুর লোহিতত্ব 
স্বইতে পৃথক করিয়া দেখিতে পারেন না। রঙ চিনিবায় 
এই অক্ষদতাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ একপ্রকার 
ব্যাধির কোটায় ফেলিতে চাহিতেছেন। কান থাকিতেও 
লোকে খন মৃছু শব্দ শুনিতে না পান, বা কোন শঙ্কে 
নিক্কতভাবে শুনে তন তাঁহাকে আমরা যেমন ব্যাধিগ্রস্ত 
বঙ্গি, এই ব্যাঁধিও কতকটা সেই প্রকার। বর্ণজ্ঞানের 
ব্যাধিটা কখন কখন এমন চরমে উঠে যে, ব্যাথিগ্রস্ত 
বাক্ষি লাল রঙডকেও সবুদ্ধ রও. হইতে পৃথক করিতে পারে 
ন।॥ এইপ্রকার বর্ণান্ধ লোকের সংখ্যা আমাদের মধ্যে 
বড় ম্বয্স নয়। জাছাঁজ এধং রেলের লাল ও সবৃজ 
লিগ্নাল দেখিয়া যাহার! যানাদির চালনা! করে তাঁহাদের 
বর্ণদ্ধতা রোগ থাকিলে অনেক সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে। 
এইজন্য কার্য প্রবিষ্ট হইবার সময়ে গাড়ি ও জাহাজের 
ভানকগণকে বর্ণজ্ঞান সন্বদ্ধে পরীক্ষা দিতে হয়। এই 
পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, পদপ্রার্থীদিগের মধ্যে শতকরা 
পরার দশ জন, অল্প বা অধিক পরিমাণে বর্ণান্ধ। আমা- 
দের মধো যে, এত রঙ.কাণা লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে 
তাহা লত্যই বিস্ময়কর! 

কতকগুলি কা আছে যাহ! পুরুষাতি অপেক্ষা 
্্রীজাতিই আধকতর হক্ষতার পহিত সম্পন্ন করিতে 
পাঞক্েন। রোগীর সেবা, গৃছের পারিপা্যবিধান 
প্রভৃতিতে পুরুষের নিপুণতা। দেখা! যায় না। সৌন্র্ধ্য- 
জ্গানের ভীল্মতাঁও বোধ হর স্ত্রীজাতির আর একটা 
বিশেষত্ব । এই সকল বিশেষগুণের সহিত এপধ্যন্ত 
বর্ণগানের প্রবলতাটাকেও আ্্ীজাতির বিশেষগুণ বলিয়া 
ধরা হইতেছিল। সম্প্রতি এই সিদ্ধান্তে ভ্রম আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। আমেরিকার কলেরেডো (00107809 ) বিশ্ব- 
বিদ্যাপয়ের জনৈক অধ্যাপক বিষয়টি লইন্বা কয়েক বৎসর 
নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়াছিলেন এই পরীক্ষার তি 
দেখিয়াছেন, রক্ত, পীত এবং সবৃজ এই তিন বর্ণের গাঢ়তাঁ 
ব। তারণা পুরুষেরা যেষন সম্জাইভে পারে, স্ত্রীরা সে 
প্রকার পারেন না। স্ত্রীগাতির বর্ণজ্ানটা কেবল নীণ 
ও বেখুণে রঙেই লীমাবন্ধ। নীল রঙ্‌কে গাড় বা ফিকে 





করিয়। নুতন নূতন রঙ. ডল করিতে থাকিলে, কোন্টা 
ফিকে এবং কোন্টা গা তাহা আীচঙ্ষু অনায়াসেই বুঝিতে 
পারে, কিন্তু লাল, হুজ্দে ও সবুজের পরিবর্তন ধরিবার 
চেষ্টা! করিতে গেলে স্ত্রীচঙ্ষুকে পুরুচচ্টুর নিকটে পরাজয় 
স্বীকার করিতে হয় । 
ইতর প্রাণী ও আলোক । 

্র্গাগুব্যাপী ঈথর নাক কোন এক পদার্থের অতি 
সুক্স তরঙ্গমালা চক্ষুকে উত্তে্গিত করিলে এবং সেই 
উত্তেজন! বিশেষ প্াছুমণ্ডলী দ্বারা মস্তিষ্কের এক নির্দিষ্ট 
স্থানে নীত হইলে প্রাণিগণ আলোক দেখিতে পায়। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে, আলোক বলিয়া কোন" পদার্থ 
নাই, আমাদের মস্তিষ্কের একটা বিশেষ অবস্থাই আমা- 
দিগকে আলোক দেখার । আ'বার ঈথরতরগমাত্রেরই 
ধাক্কার আমাদের আলোক জ্জান উৎপর হয় ন। তরঙ্গ- 
খুণি যদি বড় হয়, তবে সেগুলি শত ধাকা দিতে 
থাকিলেও আমাদের চক্ষে আলোকের উৎপত্তি করিতে 
পায়ে না। আধার তরঙ্গলি যদি খুব ছোট হয়, তবে 
তাহাদের ধাকাতেও আলোকের উৎপত্তি হর ন1। মানু- 
যের দশনেক্্রির ও মন্তিদ্কের গঠন ইতর প্রার্ণীদের চক্ষু 
ও মস্তিষ্কের অন্গুরূপ নয়। কীটপতঙ্গ, দ্বলচর-উভচর 
প্রসৃতি বিচিত্র প্রাণীর চক্ষু ও মস্তিষ্কের গঠনে অনেক 
বৈচিত্র্য বর্তমান । ইহা দেখিয়া জীবতত্ববিণগণ মনে 
করেন, আমরা আমাদের চক্ষু ও মন্তিক্কের বিশে গুণে 
আঁলোককে যে প্রকার দেখিতেছি সম্ভবতঃ ইভর প্রাণি 
গণ ঠিক সে প্রকারে দেখে না? দেহের কোন অংশে 
চিম্টি কাটিলে মানুষপণ্ড এবং কীটসরীস্থপ সকলেই 
যে, অল্লাধিক পরিমাণে বেন পায় তাহা পরীক্ষ। করিয়। 
নির্ণয় করা চলে, কিন্তু ঈথরের অদৃশ্য গুযঙযাঁল। দানা 
জাতি প্রাণীর চক্ষে আখাত দির মন্তিকগুলিকে যে, কি 
প্রকারে উত্তেদিভ করে এবং সেই উত্তেজনার ফলে যে, 
কি প্রকার আলোক-ভ্ঞানের উৎপন্তি হর, তাছা! পরীক্ষণ 
বারা নির্ণর কর! কঠিন। কিন্তু বিষরটি বড়ই কৌতু- 
হলোদ্দীপক । আমরা আকাশকে যেন নীল দেখিতেছি, 
এবং গাছগুলিকে যেমন লবুদ্গ দেখিতেছি, ইতর প্রাণীরা 
আকাশ, গছ এবং অপরাপর পথার্থগুলিকে কি গ্রকার 
দেখিতেছে, তাহা জানিবার জন্য বাবিকই খর 
কৌতুহল হয়। 

এই গ্রকারে কৌঁতুহণাক্রান্ত হইর! বৈজানিকগণ 
ইতর প্রাণীর আলোকাগ্রকৃতি-নন্বদ্ধে অনেক পরীক্ষা 
করিয়াছেন । ইহাতে এক্ষে একে যে সকল তব আবিষ্কৃত 


বৈশাখ ১৮৫৪ 
হইয়াছে তাহা বড়ই মন্কুত। ঈখ্তরগের দাকা, আমা- 
দ্বের চক্ষুতে আসিয়া পড়িল আলোকের জ্ঞান দেখা 
দে) নেছের অপর অংশের উ্রপীয়ে এই তয়ঙগের বিশেষ 
কোন কাধ্য দেখা যারনা। ভীবতন্ববিধ্গণ বলিতে- 
ছেন, কীটপতঙ্গাদির সর্বাজেও আলোকতরঙ্গের প্রভাব 
বর্তমান । চক্ষুতে পড়িলে উহা আলোকের অন্ক্ৃতি জাগ - 
ইন! দেয় এবং দেহের অপরাংশে পড়িলে সমগ্র দেছটিকে 
ক্ষখন আপোকের দিকে টানিয়! লইয়া যার_বা! কখন 
আলোক হইতে দূরে সরাইয়! দেয়। ব্লোক জাপিলে 
বহু পতঙ্গ আলোকের দিকে ছুটিযা আগে, এবং গাঞপে 
উত্তাপ লাগিলেও তাহারা আলোকেয় কাছ ছাড়া হয় না। 
এই ব্যাপারটি পতঙ্গ দেহে আলোকতরঙ্গের কাধ্য। জীব- 
তন্ববিদ্গণ বলেন, আলোক-তরঙ্গ পতঙ্গ দেহে পতিত 
হইলে তাহাতে এমন একটা পরিবর্তন আরম্ভ করে যে, 
পতঙ্গগুলি অনিচ্ছা সন্কেও আলোকের দিকে অগ্রসর 
হইতে বাণ্য হয়। চুম্বকের কাছে লৌহ খণ্ড রাখিলে 
যেমন পৌহখণ্ড আপনা হইতে ছুটিয়া আপিয়া চুদ্ধকের 
গাত্রে সংলগ্ন হয়, পতঙ্গগুলিও ঠিক সেইপ্রকার কোন 
এক টানে পড়িয়া আলোকের নিকটবর্তী হয়) পলায়নের 
চেষ্টা। করিলেও আলোক তাহাদিগকে ছাড়িতে চাহে না। 

আলোকোৎপাদক ক্ষুদ্র ঈথর তরঙ্গ মংসোর চক্ষুতে 
পড়িলে ফি প্রকার কার্ধ্য করে, সশ্রতি তাহার কতকটা 
আভাস পাওয়া গিষ্পাছে। ঘোর অন্ধকার ঘরে কোন 
বৃহৎ জলপুর্ণ পানে মৎস্য রাখিয়া, নানা একার রডের 
আলোক একে একে পাত্রের উপরে ফেলা হইয়াছিল । 
লাল বঙডে মংসাগণ একটুও সাড়া দের নাই 7-_কিন্তু সবুজ 
ও হুল্দে ষঙ্ডের আলোক ফেলিবামাত্র তাহারা চঞ্চল 
হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান করা ঘাইতে 
পারে যে, ঘে লকল ঈথরতরঙ্গ আমাদের চক্ষতে পড়িয়া 
পোহিতালোক্ষের উৎপত্তি করে, তাহা মতল্যের চক্ষে 
পড়িয়া কোনি খালোকেরই উৎপত্তি করে না) ফেবণ 
হস্গিৎ ও পীভাঁলোকের তরঙ্গমালাতেই অৎসাচগ্ষু সাড়া 
গে) 

জন্মান্ধের ম্পূর্শজ্ঞান ৷ 

ষুক ও বধিরগণ আলম্ম শ্রবগশক্ষি ও বাক্শক্তিহ্বীন 
হইথা থাকে বলিয়। ট্হাদের অপর ইন্রিগুলির শক্তি 
বৃদ্ধি পায় কিনা, তাহ! নির্ণয় করিবার জন্য আনেক 


আলোচনা হইনসা গিয়াছে । এই আলোচনা হইতে জালা |. 


গিহ্গাছে, ইহাদের শ্রবণশক্তির হূর্বলতা প্রকৃতই অপর 
কত্তকগুলি শক্তির গ্রবলতা দ্বারা পূরণ হয় ।” মুক ও 
খাঁররগণের সৌন্দধযজান প্রায়ই প্রবল দেখা হায়। এবং 


বৈজ্ঞানিক বার্তা 


'চিতরাঙ্ছন গ্রতৃত্বি লর্দিত কলার তাহারা খুব নিপুণ 
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হ্র়। 
মৃক ও বধিরদিগের ন্যার জন্মান্ধগণ কোন বিশেষ 
শক্তির আধিকা লইগা জন্মগ্রহণ করে [কনা --এই বিষয়টি 
লইয়া সম্প্রতি অনেক পরীক্ষাদি হইয়া গিয়াছে । ইহাতে 
অনেকগুলি নৃতন তত্কেরে আবিষ্কার হইমাছে। আমর! 
জন্ান্ধগণকে প্রায়ই সঙগীতজ্ঞ হইতে দেখি। এই সঙ্গীত, 
শিক্ষার ক্ষমতা ইহাদের প্রক্ৃতিদত্ত ধর্ম কি না, তাতাই, 
প্রথমে অনুসন্ধান করা হইয়াছিল; কিন্তু সন্ধিৎসথগপ 
ইহাকে প্রাকৃতিক ধরব বিয়া স্বীকার করিতে পারেন 
নাই। অধিকাংশ জন্মান্ধই জীবিকার জন্য সঙ্গীত চট্চ! 
আরম্ভ করে, এবং দীর্ঘ চেষ্টায় হাঁহারা সঙ্গীতে কৃতিত্ব 
লাড করে, ইহাই অনুমন্ধানে গ্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। 
জন্মান্ধের স্পশক্ঞান অত্যন্ত প্রবল, এইপ্রকাঁর একটা 
কথাও গুন। গিয়া থাকে । বন্ত পরিচিত (লোকের মধ্যে 
কাহাকেও অদ্ধের নিকটে উপস্থিত কগিলে, কেবল গানে 
হাত বুলাইয়া লোকটি যে কে, তাহা অন্ধগণ নাকি অনা- 
ক্বাসেই বলিয়া দিতে পারে। কোন অপরিচিত স্থানে 
বিচরণকালে অন্ধের সঙ্গুথে যদি কোন খঅবরোধক বস্ক 
আসিয়া উপস্থিত হয়, অন্ধগণ চক্ষুর সাহায্য ব্যতীত সেই 
অবরোধের অন্তিন্থ অনায়াসে বুঝিতে পারে। জন্মান্ের 
এই পকল শক্তির বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে কি না, তাহা 
লইয়াও সম্প্রতি করেফজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া- 
ছেন। দৃষ্টিশক্ষি না থাকিলে, হাত দিয় নাড়িয়! চাড়িয়া 
দিনিম চেনা একটা অসাধারণ শক্ষির পরিচায়ক 
নয়_এই শক্িট। অল্পদিনের অভ্যাসেই অর্জন 
কর! যাইতে পাঁরে। ইহা! দেখিয়া পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ 
ববিতেছেন, জন্মান্ধের স্পর্শজ্ঞানের আধিক্য প্রক্কতিদত 
নয়) দৃষ্টিশক্কিহথীন হইয়া! মানুষ গরজে পড়িরা প্পর্শশক্তির 
অধিক চর্চা করে এবং ইহাতে তাহাদের স্পর্শজ্ঞানের 
অধিক বিকাশ হয়। সগ্মুখে অবরোধক পদার্থের অতি 
বুঝ। ব্যাপারেও ইহারা অন্ধদিগের মধ্যে বিশেষ শক্তির 
শক্ষণ দেখিতে পান নাই। অবরোধক পদার্থ সম্ধখে 
আসিঙা পড়িলেই আমাদের শ্বাসগ্রশ্থাসের শব্দ বাঁ প্- 
ক্ষেপের ধ্বনি তাহা হইতে প্রতিফলিত হইয়া আমাফের 
কর্ণে প্রবেশ করে। চক্ষুম্মান্‌ মানব এই গ্রতিফপিত ধ্বনি 
গুনিয়াও শুনে না, কারণ চক্ষু দ্বারাই তাহার জিনিসটার 
নন্তিত্ব বুঝি লইতে পারে। জন্মান্ধের দৃষ্টিশক্তি নাই, 
কাজেই সন্মুখের প্রতিরোধক বন্তর অস্তিত্থ তাহারা সেই 
প্রতিফণিত শব্ধ ছার বুঝিয়া লয়। 
উীজগন্গানলা সার । 


শ্ সপ্ 
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 বিশ্বদংবাদ। 


চীন ও জাপান। 


কারেন্ট ওপিনিরম” নামক বিখাত আমেরিকা 


পত্রে চীনের প্রঙ্গাতগ্র আরাস্তেই বিনাশ লাভ করিবে? 


এইকপ মপ্তব্য প্রকাশ করা হইাছে। চীনের নব 
প্রজাতভ্ত্রের সভাপতি ইয়ান নিকাই অত্যন্ত শোচনীর 
অবস্থায় মধ্য দিয়া নূতন শাসনব্যবস্থাকে গ্রতিষ্টিত করি- 
বার প্রান পাইতেছেন। তাহার ধনাগার অর্থপুনা, 
তাছার অধীনস্থ সৈন্যগণ অবাধ্য--তিনি নিজন/মে 
স্বাক্ষরিত হে সকল খত গিখিক্লা দিতেছেন তাহাও বড় ডু 
মহাজনের দল গ্রহণ করিতে চাখিতেছে না। . প্রাদেশিক 
শাসনের প্রতিনিধিগণও তাহাকে মান্য করিবার কোন 
লক্ষণ দেখাইতেছেন না। এই সকল কারণে অনেকেই 
মনে করিতেছেন যে চীনের নূতন শাসনতন্্ অধিকদিন 
উিৎকিতে পারিবে না-_আর্থিক স্ঘটেই তাহার মৃত্যু 
সন্লিকটবর্তী হইবে। কিন্তু *ন্যাশন্যাল রিভিউ” পত্রে 
জনৈক লেখক “গাঁপানের ভবিধ্যৎ' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ 
লিখিক্লাছেন, তাহার কতক অংশ এপ্রিলের মভার্নরিভিত্বু 
পত্রে উদ্ৃত করা হইয়াছে) তাহাতে চীনের পরিণামকে 
এমন নৈরাশ্যজনক করিয়া চিত্রিত করা হয় নাই। 
প্যাশন বিভিউ”র লেখক বলিতেছেন “দাপানের 
বুদ্ধের কাঁল হুইতে প্রায় আট হাঙ্জারের উপর চীন ছাত্র 
াপান-বিশ্বিদ্যালকে পড়িয়াছে এবং জাপানের সামগ্রিক 
বিদ্যা মুগ্ধ হইয়! তাহার! চীনকে জাপানের মত বলশালী 
করিয়া তুপিবার জন্য উঠিয়া পড়িগা লাগিয়াছে। যদিচ 
চীনে যাঁজতঙ্্রেরছায়াখাত্র রক্ষিত হইলে জাপান খুপী 
হইত, তথাপি চীনের রাষ্ট্রবিপ্নবে মোটের উপর জাপানের 
ষথেষ্ট সহা্ছতূতি রহিয়াছে) . চীন যে ইউরোপের বড় 
বড় জাতিদিগের দ্বারা খণ্ড খণ্ড হইয়া তাহাদের ত্বারা 
অধিক্কত হয়, জাপান ইহ! কোনদিনই চায় না। 

রর *সশ্প্রতি টীন সামরিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা বুঝি- 
য়াছে 'এবং এ বিষয়ে যে জাপানই তাঁহার সহায় হইবে 


তাহাও বুবিয়াছে। চীনের যুদ্ধের জাহাজ জাপানে 
প্রস্থত হইতেছে_-চীন, জাপানী কর্শচারী নিযুক্ করিয়া 


বুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। 'জাপানও একথা খুব 


করিয়া! হদয়গম করিগাছে বলিয়। বোধ হয় যে, চীনের ] 


বড়'হইয়! উঠার উপর তাহার নিজের বড় হইয়া উঠার 
সম্পূর্ণ নির্ভর চীন লোকবলে ও সামরিক শক্তিতে বড়: 
হইবে, জাপান অর্থবল ও বাণিজ্যের গ্রসারে বড় হুইবে-__ 
ুবেই একদিন প্রাচী গ্রতীচীর সমকক্ষতা লাও করিবে ।” 


কূশের চেষ্টার মঙ্গোলিয়া চীন হইতে স্বতন্ত্র হইবার চেষ্টা 
করিতেছে । মঙ্গোপিয়া সরিয়া গেলে চীন ছুর্বল হই 
পারে, কিন্তু মঙ্গোলিয়ার স্বাধীনতা কতটা অক্ষুপ্ণ খাকিযে 
তাহা বলা যার না। কোথায় চীনের এই আম্ম প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টায় ইউরোপীয় জাতিগণ তাহার সহার হইবে তাছা 
নয় ভ/চাঁকে দুর্বল ও পঙ্গু করিবার দিকেই তাহাদের 
উৎসাহ । পেইজনাই চীনের পতনের বিপন্ধ নাই এ কথা 
তাহার। বলিক্া! বেড়াইতেছে। কিন্তু এ কথা ভাবা দর- 
কার যে, যে নুত্তন শাসনতন্ত্র চীনে প্রবর্তিত হইয়াছে তা! 
সহজ বাধাবিগ্বের ভিতর দিয়াই ক্রমশ সফল হইয়! 
উঠিবে। ইয়ান সি কাই অক্ষম হুইতেছেন বা চীনের 
অন্ততবিপ্নব আজিও থামে নাই ইত্যাদি কারণ প্রদর্শন 
করিয়া চীন “বুুদের মত ফাটি বিলীন হইর! যাইবে” 
এ কথা বগা এখনও সঙ্গত কিনা সন্দেহ । কোন বড় 
অনুষ্ঠানের আরম্ভ কথনই নিতান্ত শান্ত ও সংযত ভাবে 
হয় না__বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়া অনিবাঁধ্য ভাবে অগ্র- 
সর হওয়া ভিন্ন তাহার আর গতান্তপ নাই! 
বন্ধান যুদ্ধ! 

বন্কান যুদ্ধের পরিণাম যে কি হুইবে তাহা বল! কঠিন। 
এডিান্োপলের পতনের সংবাদ কিছুকাল হইল জানা 
গিয়াছে । গহ ছয় মাস ধরিয়া সেখানে যুদ্ধ চঁলিতেছিল, . 
কিন্তু তৃর্কিরা এবাবৎকাঁল কোনমতে শক্রদের হাতে ছর্গ 
ছাড়ি! দেয় নাই। এডরিয়ানোপ্ল্‌ বছ এাঁচীন নগর-- 
রোমানদের সময় হইতে ইহা চলিয়া আগিতেছে-_ 
১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে ইহ প্রথম তুর্কিদিগের হস্তগত হয়। 
কন্ষ্ািনোপলের পরে এই সহরটিই,তুর্কিগণের দ্বিতী় 
প্রধান সহর এখন কন্ষ্টান্টিনোপ্লু তুর্কিরাজ্যের রা 
ধানী হইবার পুর্বে এডিয়ানোপ্ল্ই ভাঙার রাজধানী 
ডিল। এখান হইতেই তাহার সৈন্যদল ইউরোপের চতু- 
দিকে জয়লাভ করিয়া ইউরোপকে মন্তস্ত করিয়া তুলি- 
যাছিল। ইহাকে প্রাগপণ চেষ্টা করিমাও তাহারা রক্ষা 
করিতে পারিল না । 

চাতালল। ছুরগশ্রেণীর দক্ষিণ অংশে বঙ্গার সৈন্য 
সম্প্রতি এক যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছে এইকধপ সংবাদ 
পাওয়া গিছাছে। এই হুদশ্রেণী অতিক্রম কারিলেই 
বল্কান্গণ কন্ঠান্টিনোপলের দিকে অগ্রসর হইবে । 
কিন্তু এই স্থানে বঙ্ষান্‌ যুদ্ধের সবিশেষ ও -স্িক 


বৃত্তান্ত জানা শক্ত । চাতাল্দ! দুর্প্রেণীর নিকটে বুন্ধ 
কত দিন-ধরিয়া চলিয়াছে--নথচ উভভয়.পক্ষে যে কত 








: চীনের বর্তমান সঞ্চটের সুযোগ লইফ়া রুশ গ্রস্ৃতি 1 


ইউরোপীর দেশ তাহার অনিষটদাধনের চেষ্টা করিতেছে |] নন হয়। 


সৈন্য লড়াই করিতেছে তাহা কেহ জানে না। যে কল 
| খবর মধ্যে মধ্যে পাওয়া বায় তাহ! বিশ্বাসযোগ] কি-না 
লগ্ন টাইমূস্‌ বহলন যে চাতালজা ও কদ্‌ন. 


বৈশাখ ১৮৩ 


বিশ্বমংবাদঃ 


২৫ 


চি ১১১ 


টার্টিনোপলের মধ্যে প্রায় লক্ষের উপর তুর্কি সৈন্য 
সুদ নিখুক জাছে। ূ এ 

বন্ধান্‌ যুদ্ধে যে সকল ভীষণ হত্যাকা ও নৃশংস 
অনানুবিকতায় সংবাদ মধ্যে মধ্যে পাওয়া যাইতেছে, 
তাহা পড়িলে যুদ্ধব্যাপাঁরটা যে বাস্তবিকই কিন দয়া- 
ধর্্ধীন সন্তানের উৎসব তাহা বুখিতে পারা যাঁর। 
সুনূলমানদিগের যে সকল হর খৃষ্টান, বন্ধান্বিগের 
হস্তগত হইতেছে সেখানে শিশু ও স্ত্রী হত্যা ও যুধতী 
শ্বীলোকের উপর পাঁশব অত্যাটারের লোমহর্ষক ভর 
স্কর কাহিনী সফল. শোনা যাইতেছে । কেবলমান্ 
আমোদের জন্য শিশ্ুসন্তানসহ মাতৃগপকে টার্গেটের মত 
ব্যবহার করিয়া! গুলি করিয়া মারা হইতেছে । মদ্যপানে 
উন্মত্ত সৈনাগণ গৃচদাহ করিয়া গ্রামের পর গ্রাম বিনষ্ট 
করিতেছে । বন্ধান সৈনাগণের মধ্যে কোন “ডিসিল্লিন”” 
নাই ইউরোপের নান! সংবাদপত্রে সকলেই একবাক্যে 
এই কথা বলিতেছে । 


মন্টেনিগ্রোতে এক পুয়োছিতের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ 
পাঠ করিয়। ইউরোপীয় মধা ধুগে ধর্ধবিদ্রোহীদিগকে 
পুড়াইয়া মারিবার গল্প মনে পড়ে । ধর্ঘমতের বৈষম্য যে 
এপ বর্দঘরোচিত দণ্ড লাভ করিতে পারে-_ বিংশ শতা- 
বীতেও যে মানুষ আপনার চিত্বার ও ধর্মবিশাসের 
স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না, ইহা আমাদের 
পক্ষে কল্পনা করা শক ছিল। প্যালিক নামক এক 
পুরোহিত গোড়া ধর্মমত মানে না, এইজন্য ব্জানদের 
নৃষ্চন অধির্ আলব্যানিরা প্রদেশে তাহাকে এবং 
আরও তিনশত লে!ককে দড়ি দির বাঁধিয়া দাড় করানো 
হইয়াছিল । গৌড়! ধর্মমতের প্রধান ধর্মমাজজক সশন্ত্র 
দৈন্যবর্গকে দেখাইয়া তাহাদিগকে বলিলেন হয় তোনরা 
ধশ্শনত পরিবর্তন কর, নর এই সৈন্যগণ তোমাধিগক্ে 
এই মুহা নরকে প্রেরণ কিবে |” 

পাণালিক ব্যতীত আর সকালেই ভয়ে স্বীকৃত হঠল। 
প্যালিক ধর্ঘমমতের পরিবর্তন কল্সিতে অন্বীকার করায় 
সৈনাগণ তাহাকে প্রচার করির! তাঠার পাজরের' চাড় 
ভাঙ্গিয়া দিল। তখনও তাহার মত সে বদল করিতে 
সম্মত হইল না দেখিয়া ভাগাকে স্গীনের থোচার হত্যা 
করা হইল। এই আলবেনিয়াতেই সকল অনবয়ন্কা 
স্্ীলোকদের উপর মন্টেনিগ্রিনদের পাশধ অত্যাচারের 
সংবাদ এই একই সঙ্গে পাওয়া গিএছে। 


এনবের বে “ইয়ক্স টার্কপদের নেতা হইয়া দন্ধির 
প্রস্তাধকে অগ্রাহ্য ক্করিবার ০না এব" সন্ধি করিবার চন্য 
ব্যপ্র কাইমিল পাশা ক পদতাগ করাইব।র জনা ইউ- 
কযোপীর অ টান্য দেশের রাগনৈঠকগণ “হজ টার্ক"দের 
প্রতি বীতগ্রন্ধ হইয়াছেন । তুর্কির এই যুদ্ধে পক্ধাঁওব 
'অবশ্যন্তাবী জানিরা সকলেরি ইচ্ছাম্পছি যে তাগো 
ভাবোর সন্ধি হ্াপিত হইয়। যায়। কিন্তু এন্বের বে 





সপ মস্্িলভায় প্রবেশ করিয়া কাইমিল পাশাকে বল- 
পুর্ব প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ করিতে বাধ্য করার সন্ধির 
্র্তার বন্ধ ইয়া গেল এবং তুর্কি যুদ্ধ করিতেই কুউসফজ, 
হইল+ ইউফ্বোপের বিশ্বাস যে ইঠাতে তুর্কি ভবিব্যৎ 
বগ্ননই মঙ্গলজনক হুইবে না। 
কুমেরু আবিষ্গারারীর মৃত্যু 

গত বৎসর ১০ই নবেম্বর তারিখে কাপ্তেন স্কটের 
মৃতদেহ তাহার তাঙ্ুর প্রবেশদারের নিকট পাওয়া 
শিাছে। তিনি উপবিষ্ট হইয়া আছেন-_পিঠটা ঠ্াবুর 


] একটা দণ্ডের উপর হেলান দিয়া! ডায়ারীটি মাথা এবং 


ঝাষ্টদণ্ডের মাঝখানে গু'ভিয়া পড়িরা আছেন । তাঁহার 
তাবুর মধ্যে তাঁঙার অপর ছুইজন সঙ্গী সৃত। একটু- 
খানি চা ও চিনি অবশিষ্ট ছিল-_কিন্ত মাগুন জালাইব'র 
কোন উপক্রণ ছিল না। স্কটের ডায়ারী উদ্ধার করা 
হইঙ্জাছে--তাহাতে তিনি যে সকল জীবশিলা ও ভূত 
সম্বন্ধে যে সকল অনাগ্য নিদশন সংগ্রহ করাচ্ছেন তাতা 
শিপিবদ্ধ করা আছে। জীবতবববিদ্গণের পক্ষে সেগুলি 
খুবই কাজে লাগিবে সন্দেহ নাই। আর এগার" মাইল 
পর্যাস্ত অগ্রসর হইতে পারিলেই তাহার ও ঠা.ার সঙ্গী- 
দিগের প্রাণ বাচিত-কারণ তাহারা ৭২৮ মাইল পণ; 
নিরাপদে চলিয়া আসিয়াছিপেন। কিন্তু দু্ভাগ্যক্রমে এক 
তুষারঝটিকা নয় দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আর পথ চলিতে 
দিল না--এদিকে তাহাদের থাদ্যসংস্থান ও অগ্নি জাপাই- 
বা আরোজন ফুরাইয়া গেল। এই ঘটনার আটমাস 
পরে তাদাদের মৃতদেহ অন্য আর দপ বাহির করিয়াছে 
এবং তাহা প্রে'খিহ করিয়া সমাধির উপর তাহাদের তিন 
জনের নাম ও টেনিসনের এই ছন্রটি লিখিয়াছে -+14 
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কুমের আ.বিঞারার্থী অনা দুই দলের সংবাদ । 

স্কটের দল ভিন্ন আরও তিনটি দল কুমেক আবিষ্কাঙকাথ 
বাঠির হইয়া নানা বিপ্দে পড়ি শিঞ্াপদে ফিরিতে 
পারিয়াছে । লেপ্টেনেট্ট ক্যান্েলের দল এক তুৰারের 
নদীর মাঝণানে তাবু ফেলিয়া প্রায় সাডে ছর মাস কাল 
সীলের মাংদ খাইয়া এবং সী“লর ৮ব্বি জালাহর়! বাস 
কারিতে বাঁধ। হহরাছিলেন। তাহাকে কেন এরূপ কারতে 
হইয়াছিপ তাহা জানা যায় লাই কন্ততাঠাঞাযে নিরা- 
পদে ও সুস্থ দেহ ফিরিয়াছেন ভাঙা জান! গিলাছে। 
আর একদখে লেপ্টেনন্ট ভান্স ও তাহার চট সঙ্গী 
ছিধেন। ইভান্স হঠাত “ঙ্গাি” রো গ আক্রান্ত হইয়া 
খ্উখিশা জরহিত হহয়া পড়েন । তাঠাঞ সঙ্গী তাঙাকে 
শ্পজে চড়াহগা তাহ। টানিকা ধহইয়া চপ্ন_ আবপেরে 
তাহারা শ্রান্ত হহধ়। পড়েন তধন একঞন তাঁবু 'ফলিয়া 
কোদগা শুপ্রুবা কবিতে থাকেন ও পর জন সাগাখোর 
শাশার বাির, হ্হর' পরড়ন। হগারাও কুস্থ দেগে 
ফিরতে পাণিয়ছেন ॥ উঅঙ্গিতকুমার চক্রবন্তী। 


২৬ তত্ববোধিনী পত্রিকা পাস 
আদিত্রা্মসমাজ। 

বিগত ১৮৩৪ শকের ওযা ফ্ষান্তন শনিবার অপরাহ্ণ ঘটার সময় গ্ীযুক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের যোড়ামাকোস্ঠু 
তিল গৃহে আদিত্রাঙ্রসমাজের মধ্যক্ষমভার যে অধিবেশন হয়, তাহার কার্যবিবরণী নিবে প্রদত্ত হইল। 

অধ্যক্ষসতা 
উপস্থিত 
উ্হুক্ত সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর 
» জেোতিরিন্্নাথ ঠাকুর 
৮ গগনেজ্ত্রনাথ ঠাকুনন 
৮ স্ুধীন্্রনাথ ঠাকুর 
» ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর 
» নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
» শরৎচন্ত্র চৌধুরী 
» নকুড়চন্ত্র বিশ্বাস 
* চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় 

সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সত্যে্ছনাথ ঠাঁকুর মহাশয় সভাপতি নির্বাচিত হইলেন । 

১ আদিত্রাঙ্মমমাজের আয় ও ব্যয়ের যাহাতে সমীকরণ হয়, সে বিষয় আলোচিত হইল। এই আলোচনা 
প্রকাশ পাইল যে সর্ববু্ধ নানাধিক্য ১***২ টাকা ত্রাঙ্মমদান্ধের দেনা আছে। 
স্থির হইল যে 

(১১ আগামী মান হইতে (চৈত্র মাপ) নিয়মিতরূপে প্রতি মাসে পূর্বের ন্যায় আয়বারের হিসাব প্রকাশিত 
হইতে থাকিবে ? 

(২) যেরপেই হউক পা সত্বর দেন! পরিশোধ করিবার জন্য নিয়মিত ব্ারসংক্ষেপ করিতে হইবে । 

(ক) বাদকের বেতন মাসিক ৫২ পাঁচ টাকা অবধারিত হইল। বর্তমান অবস্থায় মাসিক ১৫২ পোনের টাক! 
বেতনে বাদক নিযুক্ত রাখা অসঙ্গত বিবেচিত হইল। 

(খ) সমাজের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় তত্বোধিনী সভার জন্য পৃথক বাড়ী ভাড়া করা অসঙ্গত। আমাদের 
তে প্রয়োজন হইলে সমাজের দ্বিতীরতল গৃহে “তত্ববোধিনী সভার অধিবেশন হইতে পারে । আগামী চৈত্র মাস 
কইতে তত্ববোধিনী সভার জন্য পৃথক বাড়ীভাড়া দেওয়া বন্ধ করিতে হটবে। নগেন্্র বাবুর প্রস্তাবে ধার্য হইল বে 
কলেজষ্টাটে তববোধিনী সভা থাকিলে ভাল হয়। নগেন্জর বাবু বাহির হইতে চীদা সংগ্রহ করিয়া উহা রক্ষা করিবার 
ভার গ্রহণ করিলেন । 

(৩) ত্রাপ্ষলমাঁজের গানের সুব্যবস্থাকল্পে আমাদের মতে প্রয়োজন হইলে বা বর্তমান গায়ক ল্ীযুকনুয়েন্নাথ 
বন্দ্যোপাধ্ায়ের অপস্থিতিতে অনধিক ৫২ টাঁক! ( দৈনিক ) পারিশ্রমিকে শ্রীযুক্ত শ্যামসদ্দর মিশ্র অথব! অন্য কোন 
উপযুক্ত গায়ক তারা সঙ্গীতকাঁধর্য নির্বাহ করিতে হইবে। 

২1 আদিত্রাঙ্মমমাঁজের প্রচারক নিয়োগ বিষয় আলোচিত হইল। ইহা স্থির হইল যে__ 

সমাজের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় বেতনতুক্‌ প্রচারক নিরোগ অসপ্ভব । 

৩1 ব্রাঙ্গদমাজের বর্তমান বাটী বিক্রয়ের কর্তধ্যতা আলোচিত হ্টল। ইহা! স্থির হইল যে... 

অন্ন ৮****২ আশি হাজার টাক! সংগ্রহ হইলে এবিবয় পুনরালোচিত হইবে। 

৪) লমাজের কর্ণচারী নিয়োগ বিষয়ে আলোচিত হইল। ইঠা স্থির হইল যে 

নিয়লিখিত বাক্তিগণফে যথালিখিত পদে নিয়োগ করিবার জন্য টুষ্টাগণকে অনুরোধ কর! হউক । 

সভাপতি 
জীযুক্ত সতোন্্বনাঁখ ঠাকুর 
» মাননীয় আগুতোষ চৌধুরী 
সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর 
» নগেন্ছুনাখ গঙ্গোপাধ্যায় 
আচার 
শ্রীযুক্ত দিজেআনাথ ঠাকুর 


» সতোঞ্নাথ ঠাকুর 





ঈশা সপ অধ্যক্ষ সভা ২৭ 





হিসাব পরীক্ষক 
উসিদ্ধিনাথ চট্টোপাধ্যায় 
কার্য্যাধ্যঙ্ষ 
প্রতিজেজনাথ বস্থ 
সহকারী কার্ধযাধাক্ষ 
জীত্রজেক্্নাথ চট্টোপাধ্যায় 
ধনাধ্যক্ষ 
শ্রীধছুনাথ চট্টোপাধ্যার 
€। আদিরাক্গনমাজের উপাসন! কাঁধ্য নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিবার বিষয় আলোচিত হইল। 
ইছা ক্টির হইল ে-_ 
প্ীতৃকষ চিন্তাননি চট্টোপাধ্যায়কে মাসিক ১০২ দশ টাকা পাথের দেওরা যাইবে । তিনি নিতান্ত অসমর্থ না হইলে 
প্রাতোক্ষ উপাদনার দিন সমাজে উপস্থিত াকিবেন। উপাদনা ও সঙ্গাতই আদিবাক্ষসমাছের প্রাণ) 
টু্গীগণকে অনুরোধ কর! যার যে তাহারা! উপরোক্ত ব্যবস্থা অস্থুমোদন করিবেন। 


৩ রা ফাল্গুন, । ভ্ীনতোন্্রনাথ ঠাকুর 
১৮৩5 শক। সভাপাতি। 
ট.্ীগণ অনুমোদন করিলেন। 
শ্রীঘিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
শ্রীজানকীনাথ ঘোষাল। 
প্রীিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
আদিত্রাঙ্গসমাজের কর্মচারী নিয়োগ । 
সভাপতি 
ত্রীবুক্ত সতোক্জনাথ ঠাকুর 
* মাননীর আগুতোধ চৌধুরী 
সম্পাদক 
শ্রীয্ত ক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর 
». নগেশ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
আচার্য্য 
শ্রীযুক্ত ছ্বিজেন্রনাথ ঠাকুর 
* সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর 
* রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর 
» ুধীন্্রনাথ ঠাকুর 
». ক্ষিতীঙ্ুনাথ ঠাকুর 
* খতেন্্রনাথ ঠাকুর 
» মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় 
» চিন্তামণি চট্টোপাধ্যার 
হিসাব পরীক্ষক 
প্ীযুক নিধিনাথ চট্টোপাধ্যায় 
কার্যযাধ্যক্ষ 
শরধুক্ত ছিজেন্নাথ বন্ধ 
সহকারী ফার্ধ্যাধ্যক্ষ 
জ্যুক্ত ব্রজেজলাখ চট্টোপাধ্যায় 
ধনাহ্যক্ষ 
শীযুক্ত বহুনাখ চট্টোপা ধ্যার 
আধিজেন্্ানাথ ঠাকুর । 
৬ই চৈত্র, ] শ্রীজানকীনাথ ঘোষাল। 
১৮০৪ শক। আিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


আদিতাদ্দসমাজের টুষীগণ । 


























জা 
আর ব্যয়। 
ফাক্তন মাস, আাক্ধ সন্বৎ'৮৩। 
আদি ত্রাঙ্মপমাজ । 
আয় তত ৩১৭৪/৩ 
পূর্ববকার স্থিতি ৪৬৭1৬ 
সমষ্টি ৭৭৮ /৯ 
ব্যয় ২৯৪।/০ 
স্থিত ৪৮৩৮৯ 
জায়। 
সম্পাদক মহাশয়ের বাঁটীতে গচ্ছিত 
আদিত্রান্মমমাজে মৃপধন বাবৎ 
ছই ফেতা গবর্ণমেন্ট কাগৰ 
৪০২ 
সমাজে ক্যাশে মন্ভৃত 
৮৩৪৭ 
৪৯ 
ূ আয়। 
ত্রাঙ্মসমাজ ২২৬২ 
মাসিক দান । 
৮ অছ্িদেবের এই্টেটের ম্যানেজিং এজেন্ট মহাশয় 
২৬৪২ 
মাঘোতৎসবেব দান। 
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী ২ 
*. সুকেশী দেবী ২২ 
শ. চারুবাল৷ দেবী ৯ 
*. সুছাসিনী দেবী ১৭ 
*. হেমাজিলী দাসী ১ 
আনুষ্ঠানিক লান। 
শুদ্ধ খতেজনাথ ঠাকুর ৮ 
শ্রীযুক্ত নগেস্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১০২ 
২২ 
তত্ববোধিনী পত্রিকা তত ৮%০ 
পুস্তকালয় ৪৮//৩ 
যন্ত্রালয় ২৭০ 
দমন্তি 55 ৩১০1/৩ 
ব্যয়। 
ব্রাঙ্মলমাজ ১২৭/৩ 
তত্বাবৌধিনী পত্রিকা ৪০1/৬ 
পুস্তকালয় 8৬ 
যন্ত্রালয় ১২৬/৯ 
সমগি ২৯৪/০ 
ভ্রীজরেন্্রনাথ ঠাকুর । 
ভ্রীৰগেজনাখ গো পাধ্যায়। 
সম্পাদক । 








১৮ ক, ও ী্গ 


তত্ববোধিনী পত্রিকা । 
৭* বৎসরে পদার্পণ করিল। 
শীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_ সম্পাদিত । 
তত্ববোধিনী পত্রিক! আধুনিক যুগের মাসিক পঞ্জিকার 
আমি এহং সাঠিভাসম্পদে অস্ত্র । বাঙ্গের অধিকাংপ 
বন্ধ প্রতিষ্ট সাহিতা রধিগণ ইার লেখক। সাহিতা.বিক্জান, 
দশন, ধর্। নীতি, সমা্গ ও রাজনীতি, কথি, পিল্প, সঙ্গীত 
প্রতৃতি নানা বিষয়ের স্থচিজিত ও সারগর্ঠ প্রবন্ধে ইছার 
কলেবর পুর্ণ। তত্ববোধিনী পত্রিকা আজ ৭* ব্থসর 
ধরিয়া বগদেশে জান বিস্তার করিয়া আসিতেছে । 

_ তত্ববে!ধিনী পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করা হুইয়াছে। 
পত্রিকাধানি যাহাতে সর্বাঞন্দর ও সর্ব সাধারণের 
উপযোগী হয়, তত্প্রতি বিশেষ লক্ষা রাখিয়া প্রকাশিত 
ছওয়ায় পাঠকগণ প্রীত হইয়াছেন। ইহাতে আমরা 
আশান্বিত হইয়াছি এবং এ বৎসরের পত্রিকাথানি যাহাতে 
আরো! সর্মলাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারে তঙ্জন্য 
নৃতন বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । আমেরিকা হইতে: 
পিখিত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বা!র প্রবন্ধ ও কবিতা প্রতিমাসেই 
প্রকাশিত হুইতেছে। খবিপ্রতিম দার্শনিক ও কবি 
শ্রীযুক্ত দিলেন্্র ঠাকুর মহোদয়ের দার্শনিক প্রবন্ধ গীঠা- 
পাঠ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে । এতদ্/তীত 
শ্রীমতী প্রিয়ত্বদা দেবী, শ্রীমতী হেমলত| দেবী, গ্রযু 
সত্যেজ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিক্নাথ ঠাকুর, প্রযুক্ত 
হ্ধীক্জনাঁথ ঠাকুর, শ্রীযুক ক্ষিতীর্জনাথ ঠাকুর, প্রযুক্ত 
অপ্জিতকুমানস চক্রবর্তী, শ্রীযুক ক্ষিতিমোহন সেন, প্রীযুকক 
নপেন্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখক 
নহাশয়দিগের বিবিধ প্রবন্ধ ও কবিতা ইহাতে প্রকাশিত 


1 হইক্কা থাকে । সুতরাং তত্ববোধিনী পরিকণ যে সাহিত/- 


সম্পদে ও প্রবন্ধ গৌরবে অতুলনীর হইবে, তাহাতে আর 
বিচিত্রকি? 

তত্ববোধিনী পত্রিকার আকার বর্ধিত কয়া হইক্সাছে 
বটে কিন্তু মূল্য রন্ধি করা হয় নাই। বরং ছাত্রগ্রাহক- 
দিগের জন্য মূল/ হাস করা হইয়াছে। প্রতি মাসের 
,১লা তারিখেই ইহ! প্রকাশিত হয় । ইহার বার্ষিক মুল্য 
ডাকমাগুলসহ ৩/* টাকা। ছাত্রগ্রাহকদিগের জন্য 
২৪* টাকা মান্ধ। 


বিজ্ঞাপন। 


আগাদী: ৭ই বৈশাধ রবিবার প্রাতে * ঘাটকাঁর সময় 
০ উপাসনা মন্দিরে মাসিক আঙ্মনমাজ 
বৰ! 


ভ্রীনগেজনাখ গঙ্গার 
সেঞ্রেটাতী । 


শোকসংবাদ। 


শ্রাদ্ধেয় স্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয় বিগত ১৯ এ বৈশাখ রাত্রি ৯ টার সময় 
৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন । তিনি ব্যাপককাল ধরিয়া টগ্তীরূপে আদিত্রাক্ষ- 
সমাজকে পোষণ করিয়৷ আসিয়াছেন। সর্বববিধ জনহিতকর কাধ্যে ভাহার ঘনিষ্ঠতম যোগ 
ছিল। তাহার মৃত্যুতে আমর! মন্মীহত হুইয়াছি। ঈশ্বর তাহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ 
বিধান করুন, ইহাই আমাদের একান্তিক প্রার্থন। | 





-৩) 


*রজবা হযনিপলণ ব্ানীয়ান্মল জিত্বনাবীহিক্‌ ঘন্মনতুজল | লহ্দ লিল স্মালললন্ন ছিখ হালন্সন্সিষমঘঠীকনখািলরল 
সত্জ্যাদি ঞধলিজন্ জাপা ঞ্থমিণ হাগধগ্গলিনতধুষ ঘুক্খনদবিলমিলি। হষহ্য লহ ঘীঘাঘলতা 
বাহমিনত্তিষন্ম ঘসন্দমঘলি। লাক্িল্‌ দীনিকা দিবনধাত্য ব্যাখলদ্ নতুঘাঙললীঘ (৮ 





শুদ্ধ বিশ্েমৃতস্য পুত: 

একদা ভারতের কোন্‌ বনতলে 
কে তুমি মহান্‌ প্রাণ কি আনন্দবলে 
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে,_-“শোন বিশ্বজন, 
শোঁন অমৃতের পুত্র বত দেবগণ 
দিব্যধামবাঁসী, আমি জেনেছি তাহারে 
মছা্ত পুরুষ ধিনি আঁধারের পারে 
জ্যোতি ; তারে জেনে তায় পানে ডাছি 
মৃত্যুরে লঙ্বিতে পার, অন্ত পথ নাহি” 
আর বার এ ভারতে কে দিবে গো আনি 
দে মহা আনন্দময়, সে উদার বাণী 
সঙ্গীব নী, স্বর্গে মর্থ্ে সেই মৃত্যু 
পরম ঘোষণাঃ সেই একাস্ত নির্ভর 
অনন্ত অমৃত বার্ত। ! 

রে মৃত ভারত! 
শুধ্‌ সেই এক আছে, নাহি অন্ত পথ ! 
এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল, 
এই পুঞ্জপুজীতৃত জড়ের জাল, 
মৃত আবর্জনা! ওরে জাগিতেই হবে 
এ দীপ্ত গ্রভাতকালে, এ জাগ্রত ভবে, 
এই কর্মধামে ! ছুই নেজ করি আধা 
জানে বাধা, কর্ণে বাধা, গতিপথে বাঁধা) 
আচার বিচারে বাধা করি দিয়া ঘুর 
ধর্সিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের য় 
আনলো, উদার উচ্চ! 

মস্ত তিমির 





বেদগান। *%* 


ভেদ করি দেখিতে হইবে উচ্চশিয় 

এক পূর্ণ জ্যোতিয়ে অনন্ত ভুবনে! 

ঘোষণা! করিতে হবে অসংশয় মনে 

“গুগো দিব্যধামবাসী দেবগণ ধত 

মোরা অমতের পুত্র তোমাদের মত !” 
১ 


শোন শোন মুরলোক বাসী 
অমৃতের যে আছ সন্তান! 
জানিয়াছি সেই অবিনাশী 
জ্যোতি্ঘয় পুরুষ মঙ্থান্‌। 

তপনষরণ তিনি, আধারের পারে ধিনি, 

তাহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ার । 

নিস্তার লাভের আর নাহিরে উপাঁষ ॥ 

হু 

নিতা যিনি রয়েছেন আপনাঁতে করি ভর, 
জান তীরে, জানিবার কি আছে তাহার পর ! 
বাহারে পাইয়া জ্ঞান-পরিত্ৃপ্ত ধধিগণ, 
ককতাখ, বিগতরাগ, নিরিপ্, প্রশাস্তমন। 

তাহারে জানিয়। পীব মরণ এড়ার। 

নিস্তার লাভের আর নাহিরে উপায় ॥ 

ত 

তেজোময় পুরুষ, অমৃতময়, সর্ব, মছাম্‌, 
আকাশে আত্মার যিনি সমভাবে সদা বিদামান, 

তাহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায়। 

নিস্তার লাভের আর নাহিরে উপার ॥ 

প্সত্যেঙ্জনাথ ঠাকুর 





লে 


* নবর্ঘ আদ্ষসমানে-_ক্িকাজব জাচারা জীমুফু লত্যেজনাখ ঠাকুর মহাশয করুক পঠিত (৮ 


২৩০ 


তত্ববোধিনী পত্রিকা 


১৮ কম, ৩ ভাগ 





অখণ্ড জীবন |% 


বিশ্বকে ও মানবজীবনকে পৃথিবীর অনেক ক্ষবি ও 
ভক্ত পরিপূর্ণনঙ্গীত্তের মত করিয়া অন্ধৃতৰ করিয়াছেন। 
জগতের মধ্যে বে একটি 'বিরাটি গ্রীণ অবিরত তরক্ষিত 
হঈতেছে, তাহাকে নৃত্য ও গীভের ভাঁষায় বেমন সম্যক্‌ 
ব্যক্ত ফর! যায়, এমন বোধ হন অপর কোন ভাবা কোন 
ত্য কিছ্বা অপর কোন কলাবিগ্রহের মধ্য দিয়া প্রকাশ 
করা যায় না। শোনা যায় ইউরোপের এক শ্রেষ্ঠ 
সঙ্গীতের ওন্তাঁদ-. বিটোভেন বলিতেন ধেঁ সঙ্গীতের 
মৃঙ্ছনার ভিতর দিল্লা তিনি বিশ্বসত্তার কঠশ্বর যেন 
শুনিতে পাইতেন-_বিশ্বের অন্তরতর অস্ত নিগুঢ় বাণী 
তাহার শ্রতিগম্য হইত । সেইজন্য বৈদিক কৰি আকা- 
শকে “ক্রনাসী" “রোদসী” বলিয়াছিলেন_অনস্তকাঁলের 
নিঃশক গম্ভীর মহাসঙ্গীত ক্রমাগত নব নব প্রাণের বেদ- 
নায় বেদনার ক্রুদিত হইতেছে__সেই সকল শ্রুত ও 
অশ্র্ত প্রাপ-ক্রন্দনের আধার এ আকাশ । নমন্তে প্রাণ 
বিছ্বাতে নমন্তে প্রাণ বর্ধতে নমন্তে প্রাপক্রন্ায় নমন্তে 
স্তনযিত্ববে-_বে জরীপ বিছ্বাতে প্রজলিত তাহাকে নমস্কার, 
যে প্রাণ বর্মণে বিগলিত তাাকে নমন্কার-_যে প্রাণ 
জন্দন করিতেছে তাঁফাকে নমস্বার, যে প্রাণ গর্জন 
করিতেছে ভাঙাকে দমস্কার-_সর্ধংপ্রাণ এজতি-প্রাণেই 
সকল চরাচর কম্পিত__এই কথা তাহার! বলিয়াছিলেন। 
কেনন! সেই কল্পনই যে সঙ্গীত _সঙ্সীতেই তাহার পূর্ণ 
পরিচয় । গুরুনানকের সেই'গ্রশিদ্ধ ভজগন-_-গগনমে থাল 
রবি চন্ত্রদীপক বলি-_তাহাঁর মধ্যে তিনি বলিতেছেন-_ 
ইৈসে আরতি হো ভবখণ্ডন তেরি আরতি অনহদ 
শব্ধ বাজস্ত ভেরী__অনাহত শবে ভেরী যে নিরস্ত্র 
বাঞিতেছেই--সকল গগনকে পূর্ণ করিয়া! সেই চরাঁচর- 
ব্যাপ্ত মহ! সঙ্গীত অশ্রুত ছন্দে ধ্বনিত হইয়া! চলিয়াছেই। 
কবীরের *ঝুলন' নামক যে অপূর্বব কাব্য তাহার নব- 
প্রকাশিত বাক্যাবলীতে 1 প্রকাশিত হইয়াছে_-তাহাতেও 
বিশ্বকে ও জীবনফে এক আশ্চর্য্য ঝুলনের নৃত্যময় সঙ্গীত 
কূপে বর্ণনা করা হইয়াছে_-“চেতন ও অচেতন ছুই 
শ্ুস্ভের মধ্যে মন হিন্দোল রচনা করিয়াছে ও সেই 
ছিন্দোলে সকল জগৎ-_চ্র সর্া-_চৌরাশী লক্ষ দীব-_ 
কোঁটি কল্পযুগ ঝুলিতেছে। * * প্রেমের রাঁগ ও 
বৈরাগ্যের তাল বাঞিতেছে__মহাশুনো দিবারাত্রি নহবত 
যাদা চলিতেছে 1” * * * 

জনমমরণ হহা তারী পরত হৈ 
৬. হোত আনন্দ তষ্ গগন গাঁজৈ। 
₹ বধশেষের সায় শাস্তিনিকেডন সঙ্দিয়ে পঠিত 
+ শুক ক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক আস্বাদিত একবীর” ২য় খণড। 








উঠত ঝানফায় উহ সাম অনহদ ঘুরৈ 
ভিরলোকে মহলকে শেষ বাজৈ ॥ 
প্রনবস্ত্যুর যেখানে তাল পড়িতেছে, আনদ্দ যেখানে 
জায়মান, গগন, লেখানে দীপ্যমান। শঙ্কর সেখানে 
উঠিতেছে, অসীমের সঙ্গীত সেখানে বাজিতেছে, জিলোক 
ধামের প্রেম সেখানে বাজিন। উঠিতেছে 1” 
আর এক কবিতার বলিডেছেল £-_ 
নাচুরে মেরো মম মত্ত হোর 
প্রেমকো রাগ বজায় রৈন দিন 
শষ সুনৈ সব কোই ॥ 
রাহ কেতু নবগ্রহ নাচ 
জম জন্ম আনন্দ হোই। 


গিরি সমুন্দর ধরতী নাচৈ 
গোক নাট হসরোই ॥ 
ছাপ! তিলক লগাম়্ বাস চড় 
ছে! রছা দগতে ন্যারা 
সহদ কলা কর মন মেরে! নাঁচৈ 
রীৰৈ সিরছনহারা & 
নৃত্য কর আমার মন, মত্ত হইরা নৃত্য কর। প্রেমের 
রাগিণী দিরাতি বাজাইতেছে, সবাই শুনিতেছে সেই 
সঙ্গীত। রাহ কেতু নবগ্রহ নৃস্তা করিতেছে, অন্মমৃত্যু 
আনন্দে নৃত্য করিতেছে, গিরি সমুদ্র ধরিতী নৃত্য করি- 
তেছে, হাস্যে ক্রন্দনে নিখিললোক নৃত্য করিতেছে । 
ছাপ! ভিলক লাগাইয়া অহঙ্কারে স্কীত হইয়া জগৎ হইতে 
কেন দুরে রহিাছ? এই দেখ সহজ কলাঁয় আমার 
মন নৃত্য করিতেছে__স্থজনকর্তা ভাহাতেই পরিতৃপ্ত” 
শুধু এ দেশীয় সাধক ও ভুক্তগণ নন্-_-ইউয়োপের 
খৃ্ীয় সাধকদের মধ্যেও বিশ্বকে ও জীবনকে এই সঙ্গীত- 
রূপে অথণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া উপলব্ধি করিবার বাণী 
যথেষ্ট ঘহিমাছে। একজন খুষীয় সাধক বলিয়াছেন- 
পবহির্জগতের এবং মানব্ধগতের ছুই প্রকারের ছুই বিভিন্ন 
সঙ্গীত বহির্জতের সঙ্গীত আবার ক্রিবিভক্ত-_গ্রথম 
অগুপরমাণুর, দ্বিতীয় গ্রহউপগ্রহের, তৃতীষ্ন মহাকালের । 
সংখ্যা, পরিমাণ, গতি, হ্বাসবৃদ্ধি এ সমন্ডভের নিয়মিত 
তালে এই অপুর্ব মঙ্গীত উদগীত হইতেছে । মগ্ুষ্যের 
সঙ্গীত শরীর ও আাঁযার বিচিত্ত বন্দর যধ্য দির 
বাছিয়া উঠিতেছে।” ভক্তকবি রিচার্ড বোলেম্ব মধ্যেও 
এই বিশ্বগীতের রসামুভৃতি কি তআশ্চর্যয প্রকাশ পাইয়াছে। 
“147১6001970* নামক এক থ্রন্থে নান! সকার তীহার 
বাণী লাভ করি! ইহাই অন্তুতব কন্সিয়াছি বে আননোর 


জা ১৮৩৪ 


পরিপূর্ণতাকে লঙ্গীতের ভা ভিন্ন ব্যক্ত ফরা ক্মসন্তব-_ 
লেইজন্য আননাস্বরূপেক্ থে প্রকাশ এই বিশ্ব শ্রবং 
মানব্ীবন তাছাও সঙ্গীত । তিনিও বলিয়াছেন “বিশ্বকে 
যে আমি শুনি”--পভীহার ্রেম যখন দাহের মত আঁমার 
ক্ন্তরফে অধিকার করে, তখন সকল ভাবনা গীতে 
ক্ষপাস্তর লাভ করে, আবার ৰ»ণিতেছেন :--"তোমরা 
কি দেখ নাই থে নাইটিগগেল বসন্ত খতুতে যখন মিলনোৎ- 
হুকী হই! গান ধরে, তখন তাহার অশ্রান্ত সঙ্গীত 
নদত্ত রাত্রি আর থামে না__সমত্য বস্ত রাত্রি মুখরিত 
হইয়া উঠে । ওগো তেমনি হিনি আমার হদগনের স্বামী, 
আমি ঘে দীর্ঘরাতি তীহারি প্রতীক্ষায় গাহিতেছি__ 
জামার গানেই যে তিনি আসিবেন।” “এই আত্মার 
সঙ্গীত ও বিশ্ব সঙ্গীত যে একই মহা অখণ্ড সঙ্গীতের 
অন্তর্গত ।* 

বিশ্বকে এ মানবজীধনকে জখ্ড গীতের মত অন্গুতব 
করিয়াছেন ও গীতের দ্বার! দেই অনুভৃতিকে ব্যক্ত 
করিয়াছেন--এমন এ দেশের ও বিদেশের যে সকল 
তক্ত কবিদিগের নাম করা৷ গেল, তারা নকলেই 
প্রাচীন। প্রাচীনকালে মহ্যজীবনের মধ্যে এখনকার 
মত এত বৈচিত্র্য, এত হ্দ্ঘ বিরোধের সমাবেশ ছিল নাঁ_ 
কারণ মানুষের সরল অধ্যাত্মবোধ রসবোধ তখন বিজ্ঞান 
ও তত্বজ্ঞানের নানা জটিল সমস্যার বারা খণ্ডিত হয় নাই 
এবং যনুষ্য সমাজের মধোও নান সমস্য। উপস্থিত হইয়া 
মানুষকে এখনকার মত এমন অশান্ত ও অসামঞসা 
করিয়া তোলে নাই। সেইজন্য তখনকার কবিগণ-” 
বিশেষত আমাদের দেশের ভক্তকবিগণ-_বিশ্বস্গীত 
যেমন গভীরভাবে শুনিয়াছেন, মন্ুয্যুলোকের সঙ্গীত 
তেমনভাবে শোনেন নাই; ইউরোপেও হিউ অবসেন্ট- 
স্ষিনউর প্রভৃতি সাধরু “100510 0£1,8352105 কথাটা 
হজিলেও সে বস্তাট যে কি তাহা কখনই সম্যকরূপে 
ধারণ! করেন নাই। তাহাকে কেবল শরীর ও 
শ্াত্বা় ছন্দমূলক সঙ্গীতন্রপেই কলনা করিয়াছেন 


গবশ্য তাহাই ঘধ্যযুগীয় বক সাধনার বিশেষদ্ব। এ । 


সুগের পক্ষে হন্ুযালোককে সম্গীভরূপে উপলব্ধি কর! 
কিন-_তাছার মধ্যে কত কত বৈচিত্র্য, কন্ত বিরোধ 
গু-ছানাহানির পাল! । এ বুগে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মনুষা- 
শ্রস্কতিন্ন সামঞদ্য ঘটানো কি ভরক্ষর__বিশ্বপ্রক্ততির 
ভাবকগণ সেখানে হারঘার হার মানিরাছেন। তাহারা 
অবাধ্তব ফজলোক রচন! করিরা--এপিস1ইকিডিয়ন 
স্ব$ন] কষির] কিন্ত 1৪7 &0 98075 প্কৃতিতে 
খ্রত্যাবর্নর জজ পড়িরা একরকদের একদ্েশবর্তী 
উপসষউপর য়ামঞসা রচনার প্রা পাইয়াছেন, ফিক 
সাহার অরান্তঘ কামদিকতাই তাহার প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
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বিশবন্বরপ হইয়াছে। কেবল ছুইচাঁরি জন আধুনিক কহি 
মানবজীবনের সকল জটিলতায় মধ্যে মামা তাহার 
সকল কিরোধ ও বৈচিত্্কে প্রেমের এক পরিপূর্ণ রাগি- 
শী অন্বর্গাত খণ্ড খণ্ড সুরের মত অন্থতব করিযাছেম__ 
তাহাদের কাছে মানুষের সর্বপ্রকারের অভিজ্ঞতার 
সার্থকতা জাছে--এবং সমগ্র অতিপ্রায়ের মধ্যে সেই 
সার্থকতাকে তাহার! সুনিশ্চিত সাহসের সহিত নির্দেশ 
করিয়াছেন। তাহাদের কাব্যের মধ্যে বিশ্বপঙ্গীত ও 
হানবসঙ্গীত থে এক মহ! এবং অথও সঙ্গীত, যে সঙ্গীতে 
*রীষৈ দিরজনহারা* ্জনকর্তা শয়ং পরিতৃণ্-__সেই 
পুরাণী বাণী সত্য ও সার্ধক হইয়াছে । 

তাছাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি রবার্ট ব্রাউনিং 
“আযাব্ট, তগ্লার” নামক তীহার এফ আশ্চর্য্য কাব্যে 
ইউরোপের মধ্যযুগের &ী নামধারী এক ওল্াদ সঙ্গী- 
তাচার্ধোর নূতন ও বিচিত্র গীতগ্থ্টির পূর্ণ প্রেরণার 
ঠিক মুহূর্তটিতে সেই গায়কের অস্ত্রের ক্পানাপ্রদীণ্ড 
ভাবচ্ছবিটি যে কিরূপ হইবাছিল তাহা ব্যক্ত করিবার 
চেষ্টা পাইয়াছেন। সেই গারক বক্র প্রত্যেক খাটের 
উপর হাত চাঁলাইতেছেন_-আর রহদ্ামকস গীতয়াজা 
হইতে স্থুরের পর সুর আন্ঞাবহ ভূত্যের ন্যায় আলিয়া 
এক রমণীয় মায়ামর অলকাপুরী নির্মাণ করিয়া ফেলি- 
তেছে_-ঠিক যেমন হিক্র পুরাণে গল্প আছে যে সলোমন 
এক আশ্চর্ধা মন্ত্র ঝাঁড়িয়া দিয়া কত কত দেবদূত 
কত কত ক্পদেবতা মনুষা পণ্ড পক্ষী সরীস্থপ পতঙ্গ গ্বর্গ 
মর্ত্য সকল স্থান হইতে জড় করিয়া নিমেষের মধ্যে তীহার 
শ্রিয়তমা রাণীর পরিতৃষ্টির জন্য এক নুরম্য প্রাসাদ 
রচন| করাইয়াছিলেন। ঠিক সেইক়্প এই সবরের দল পাখা 
উড়াইয়া কোন্‌ স্বণমর্ত্যপাঁতালের ভিমূণে চলিল__একি 
স্বচ্ছ দর্পপোপম অনৃশ্ত প্রাতীররাজি গগন ভেদ কিস 
কোন্‌ এক সোণার স্বপ্নমণ্ডিত মোছের মত কোন অগম 
নক্ষরলোককে ম্পর্ণ করিতে উদাত্ত হইল-_তাহাঁদের 
চূড়ায় চূড়ার অগণ্য মণিলাঞ্ছিত একি অগ্সিময় উক্কারালি 
দীপ্যমান! পৃথিবী ম্বর্গে উখিত হইয়া আপনার সীমা 
হারাইল--স্বর্গ পৃথিবীর দিফে নামিরা আসিল-মৃত্া- 
লোকের চির বিজনপুরে যাহারা চিরনিপ্রা্ অতিতৃত 
তাহারা সহসা ফিরিয়া আসিল- চারিদিকে জন্মের বন্যা 
ছুটিল-_তৃত বর্তমানে, বর্তমান ভবিষ্যতের দিকে তরজে 
তরজে অতিহত হইয়। জ্রন্দমান হইয়া বহিষ্না চলিল! 

গারকের এই যে গীতের প্রেরণা ইহা বিধাতার দান। 
ইহা চিরস্থারী নহে-বেমন অকস্মাৎ আসে তেমনি 
অকন্থাৎই চলিয়া যায় । আর একনার গেলে তখন সেই 
মাযামর অলকাপুরী ছায়ার মত মিলাইয়া গিম্না হঠাৎ এই 
চেতনা আনন যে ধরণীর ধুলির মধ্যেই আমরা বিলুর্টিত 
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হইয়া পড়ি! আছি-_চারিদিকে দৈন্য ও, অবসাদ, অন্ধ- 
কার ও বেদনার অন্ত নাই। ফিন্ধু তাই বলিয়। ফি এই 
কথাই বলিতে হুইবে যে এই ক্ষপিক কল্পনাদীত ভাব- 
চ্ছবি-_এই গীতোচ্ছাস--অলীক মার়ামাজ ; ইহার মধ্যে 
সত্য নাই £ কবি নেই গায়কের মুখ দিয়! বগাইতেছেন-_ 
না না-সেই এক সুভূর্তের ভাবচ্ছবিই পত্য, সেই 
মুহ্রতমাত্রে অমুভূত গীতলোকই সত্য--কারণ প্রতিধ্বনি 
যেমন ধ্বনির অগ্দরণ করে, সেইরূপ সমস্ত জীবন 
তাহাকে পাইবার জন্য লালায়িত হইয়। আছে। একটা 
বৃত্তের টুক্রামাত্র দেখিয়া যেমন তাহার পুর্ণ গোলত্বের 
ধারণা হয়, মেইকূপ এই অসমান্তি, এই অবসাদ, এই 
দৈনয, এই বেদনা--সেই হ্বরণর্ত্যপাতালকে একত্রকরা 
আনন্দসঙগীতের গভীরতা ও পূর্ণতাকেই বারস্থার পপ্রমাণ 
করিতেছে। 

আমর! এখানে যাহা কিছু ইচ্ছা করিয়াচি, যাহা 
কিছু আশা করিয়াছি-_এমন কিযাহা কিছু স্বপ্নমাত্র 
দেখিয়াছি-তাহার লেশতম পরিমাঁণও বিনষ্ট হইবার 
নক়্। বৃত্তের বিচ্ছিন্ন অংশের মত, গানের বিক্ষিপ্ত হুরের 
মত, সেই সকল তাবনা বেদন! ও অকুতার্থতা ছড়াইরা 
আছে-_আমাদের ভিতরে ধিনি ওস্তাদ আছেন তিনি 
সব জড় করিলেই--বাদে বাদে রমা বীণ বাদে। তখনি 
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অনন্তকাল একটি ক্ষণের মধ্যে তাহার যুগবুগান্তরগন্তীর 
পরমবেদনাময় পরম আনন্দময় সঙ্গীত পরিপূর্ণ করিয়া 
ভ্ুলিবে। তখনি__ 

নাচু রে মেরে! যন মত্ত হোয় 
প্রেমকো রাগ বজান্ন রৈন দিন 
শবদ হুনৈ সবকোই। 

“নাচো আমার মন মত্ত হইয়! নৃত্য কর। প্রেমের রাগিনী 
দিন রাজি বাঞাইতেছে-- সবাই গুনিতেছে সেই সঙ্গীত।” 

এইরূপ জন্ম মৃত্যু, আলো অন্ধকার, সুখ ছুঃংখ, পাপ 
পুরা, হরণ পুরণের যমকচ্ছন্দে যে এই বিশ্বপীবনের গীত- 
$লাকখামি বিরচিত--আর সেইখানে আমাদের জীবনের 
কোন অভিম্ততাই যে ব্যর্থ নয় সমস্তই যে সেই হার্্মণির 
মধ্য স্থান করিয়া লইতেছে-ত্রাউনিংএর উদ্ধৃত কবিতা 
চির ইহাই সার কথা। 

কিন্ত আজ বর্ষশেষের দিনে এই কথাটি লইঙ্না কেন 
এত ফাঁদালে! আলোচনা করিতেছি? এইবার তাহার 
উত্তর দিব। সে এইজনা যে আজ পিছনে ফিরিয়া 
অতীতের দিকে দীর্ঘস্বা ফেলিব না, গত বৎসরের এবং 
পশ্চান্র্ডী জীবনের .সকল নিক্ষপতা, ক্ষতি ও নৈরাস, 
বিচ্ছেদবেদনা ও অপরাধের কথ! ভাবিয়া ম্লান হইব ন। 
বেন গাল্যে গ্রধিত একটি পুম্পের পাঁশাপাশিব্সার় একটি 





পুষ্প সাবির! জালে সেইক্সপ এই বৎলয় আয় এক্ষ নুতদ 
বর্ষের সঙ্গে অবিজ্ছেদে গাঁখির! যাইবার উপক্রম করি- 
তেছে-_কিন্বা এক রাগিণীর মধ্যে একটি হু'যেষন আয় 
একটি সুরের সঙ্গে সঙ্গত হয্স তেমনি করিয়া লগত 
হইতেছে। নেই শুভসঙ্গমে, সেই আনন গ্রন্থনে--আজ 
কোথাও কোন বিচ্ছেদের বিদাণ-য়েখা দেখি নাঁযনি 
কিছু থাকে তবে তাহ! লঙ্গীতের তালের মত, সে যে 
সঙ্গীতকেই পরিপূর্ণতর বরিয়া দিবে। অনন্তকালের 
নিঃশষ মহাসঙ্গীত যে এই নিখিল চত্রাচরকে ক্রমাগত 
জন্মে মরণে উচ্ছলিত করিয়া প্রাণপ্রাণে বেদনার বেদনা 
কম্পিত ক্রন্চিত হইতেছে তাহার মধ্যে তে| এই বর্ধশেষের 
ছেদ নাই_এছেদ যে এই আমাদেরই হুবিধার জন্য 
রচিত হইয়াছে। তা হোক) তনু ইহাকে যেন সেই 
সমগ্র গীতের বিচ্ছেদেক ন্ধাপে অস্থুতব না করি এবং 
গত জীবনকেও যেন সন্ভুখাগত জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন না 
করি) 

আজ আমর! সেই সমগ্র সঙ্গীতের রসে ক্ষণকালের 
জন্য অন্ততঃ এই বিশ্ব্গৎ এই মানবলোক এবং 
আমাদের এই জীর্ণ ভগ মলিন জীবনকে আগত 
করিয়। অখণ্ড করিয়া হুন্দর করিয়া দেখিব। আজ 
দেখিৰ জগতে সকল বিচিত্র শক্তি যেমন কল্যাণের 
বন্ধনে সৌন্দর্যের 'ডোরে বদ্ধ হইয়া নির্দিষ্ট পরিষিত্ত 
গতিতে ও ওজনে তাল রক্ষা করিয়া এক অপরিমিত্ত 
অসীম আনন্দকে প্রকাশ করিতেছে, সেইরূপ মঙ্থুষ্য. 
লোকের মধ্যেও সেই কল্যাণ ও সৌন্দর্য কত কবি কত 
ভাবুক কত কর্দার ভিতর দিয়া কত ভাঙাগড়ামন় 
বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের মধ্য দিয়া কত স্বাধাবাধি ও 
নিরমজালবেষ্টিত অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে প্রকাঁশ পাই- 
তেছে। ৃষ্টক্রিয়া কোথাও থামিয়া নাই, সে চলি- 
যাছেই। প্রতি মানবের ব্যক্তিগত জীবনেও সেই 
একই প্রক্তিদ্জা কাজ করিরা চলিয্লাছে। জীবনের লকল 
অবস্থাও অভিজ্ঞতার ভিতর দিক্না একটি পরিণামের 
সুত্র অবিচ্ছিন্ন দ্বেখা যাইতেছে--সে যে কি গাছিয়া 
চলিতেছে তাঁহা সেই জানে! জীষনের কোন গুত 
মুহূর্তে যদি তাহার আভাস মাত্র পাওয়া যায় তবেই 
আমর! ধন্য হইয়া যাই। 

কবি বলিক্লাছেন যে কাঁল হইতেছে চত্র, কুত্তকার 
শ্বয়ং তিনি, আর মানবজ্জীবন মৃত্তিকারপিও। কফালেন্ব 
চক্র ঘুরিগা চলিয়াছে--পৃিবী পরিবর্তিত হইতেছে 
কিন্তু এই জীবনরূপ মৃত্তিকাঁর পিণডে যত আঁধাত আগিকা 
পৌঁছিতেছে আমরা তাহাকে পরিবর্তনমালার নন 
অস্থায়ী করিয়া! দেখিতে পারি না-সকল আহতেই 
ক্রমাগত এই পিগটাক্ষে দয লষ জাঁকার দাদ বাক্গি- 


তেছে। কিন্তু কেবল কালচক্রের দেই ধিচি্ আঘাত- 
পরম্পরার দিকে তাকাইলেই জীবনটা কি হইয়া 
উঠিভেছ্ে তাহা কি .বুঝিতে পারিব? ন1। কুস্তকারের 
অভি প্রায়টা কি মেই কথাটাই আগে ভাবিতে হুইবে। 
কি তাহার অভিপ্রায়? তিনিবে একটি পাত্র গড়িতে 
চান-.একটি পরিপূর্ণ জীবনের পাত্র । 
কেন চান? হার সেকি আনি বণিতে পারি? তিনি 
যে পিপাসিত দে কথা এ মুখে কি বলা যাব? এই 
আমার জীবনপাত্রেই তিনি অমৃত পান করিতে চান্‌-- 
সেই জন্যইতো। এই কাপের চক্রের দ্বারা এত বিচিত্র 
আঘাত দিয় দিয়! এব শক্ত কিয়া. এই পাত্রটি তিনি 
গড়িতেছেন। বখন বড় বাজে বড় লাগে, তখন নীচের 
দ্রিকে তাকাই আর ঢাক দেখিয়া ভয়ে কাদি কিন্তু যদি 
তার মুখের দিকে তাকাই তখে কি আর কান্না আসে 
এচাকা ঘোরায় কে? তিনিই ষে! 

এই যে পরিপূর্ণ একটি তৃধা মিটাইবার পাত্র- 
ইাই জীবন। 
কত রকম করিয়া বলিয়াছেন__কখন বলিয়াচেন-_“আমি 
তোমার দীপ হে “প্রেমিক, সেই দীপে তুমি আমাকে 
দেখিতে পাও-_আমি তোমার দর্পণ হে হবন্বর, সেই 
দর্পণে তুমি আপনার দ্ূপ আপনি দেখ_-আমি তোমার 
দ্বার হে ভিথারি, সেই বারে তুমি আঘাত দাও--আমি 
তোমার পথ হে পথিক, পেই পথে চলিতেই তোমার 
আননা।” কিন্তু আমার মনে হয় সকপের চেয়ে বড় 
করিয়া বলা এই :-- 

“আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরবে রহি 
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান !” 

কারণ আর যাঠাই বলি তাহাতে তাহার সঙ্গে জীবনের 
ব্যবধান থাঁকে---পাত্র বলিলে তাহার পিপাসা মিটিলেই 
পাত্রের কার্য; শেষ হয়_দীপ বলিলে পথ বলিলেও সেই 
বাবধান ঘুচে না__কিন্তু গীত বলিলে আর কথ নাই. 
তাহার সঙ্গে তাহার গীত যে একেবারে অভিন্ন অবি- 
চ্ছি্-তিনি নিজেই শিদ্জের গান শোনেন-_ আর কথা 


নাই। 

শুধু ডাই নয়--গীত বলিলে জীবনের সকল বিরোধ 
আর বিরোধ থাকে না--তাহা এক অথগ্ড পূর্ণ রাগিণীর 
মধ্যে মিলিয়া যাএ। যদি জীবনে অক্বতার্থ হইয়া থাকি, 
ইহাই স্সত্য হর -তবে তাহাতে নৈরাশ্য কেন-_- 
“ভা।)5 ৩1৪০ ৬৪৪ 00০০ 03859 0৮০0198০0৮৮ 00৮৮ 
38008 00121)61858৩ 07৩০০০ ?৮১ কেন এ ছেদ এত 
দীর্ঘ হইল যদি না পূর্ণতর সঙ্গীভ তাহা হইতে উদ্িত 
হইবে? “115 74৭1,৩এ০৪৩ 01800749 নিও 0৮6 08৮৮ 
15০ 10870090109 81091 0০ 01800. 1” কেন এত 
বেন্ুরা ছুটিয়া আসণ যদি রাগিণীর পৃর্ণ51 ও লাম- 











ইহাকে প্রেমিক ভক্ত কত দেশে দেশে 


অখণ্ড জীবন 








ত৩ 





জস্যই পুরক্কৃত না হইবে? নৈরাশ্য কোধাও নাই-_ 
নিরানদ্দের কোন কারণ নাই_বদি "পড়িয়া থাকি 
আবার উঠব, যদি ঘুমাইয়া থাকি নিশ্চন্ জাগিব, যদি 
হটিরা থাকি নিশ্চয়ই পুনরাপর ভাল করিয়! যুঝিব 1৮ 
৭৩ 80100 0৩৩ 258016৭6০0৮ 95০7 
5151) 00 ৪1:9৮ 
জগতে বোধ হয় আর কোথাও মৃতের শ্রানধমন্্ 
মৃত্যুকে অমৃত বলিয়া আনন্দময় বলিয়া এমন করিয়া 
ঘোষণা করে নাই, যেমন আমাদের ভারতবর্ষে করি- 
য়্াছে। কারণ মৃত্যু যে বিচ্ছেদ মৃত্য যে ক্ষতি সে কথা 
ভোলা কি সহজ? জীবনের মধ্যেই যদি বিচ্ছেদের শক্ি 
এত প্রবণ, তাহাকেই ঘদদি অখণ্ড ও পুর্ণ করিয়। দেখিতে 
পারি না_-তবে মৃত্যুকে জীবনের সঙ্গে এক ও অভিন্ন 
করিক্না) কেমন করিঘা দেখিব? কিন্তকি আশ্চর্য্যরূপে 
আমাদের দেশে আর্ধা পিতামহগণ মৃত্যুকে মধুময় 
আনন্দময় করিয়। জীবনেরই জর জয়কার ঘোধণা কল্দি- 
লেন--জীবনকে ইহলোকে খণ্ডিত করিয়া জানিলেন না 
তাহাকে লোকলোকান্তরে ব্যাপ্ত করিয়া অনস্ত করিয়া 
জানিলেন 1 সেই মন্ত্র মৃত্যুবাসরের মন্ত্র মাত্র নে, সেই 
মন্ত্র এই দিনের মন্ত্র। নববর্ষের জীবন আরপ্ত করিবার 
পূর্বে তাই আমরা সকলে নিলিা সেই মন্ত্রটিই গভীর 
ভাবে নিজ নিঞ্জ জীবনে স্বীকার করিয়া লই। এই 
কথা বলি--আমার কাছে বিশ্ব মধুময় হৌক্‌ সম 
মধুময় হৌক্‌ এই আমার জীবন আমার কাছে মধুমগ 
হৌক্‌। এই গান গাই-- 
“সীবনে যত পুজা হলন! সারা 
জানিহে জানি তাও হয়নি হারা 1” 
এবং “জীবনে আজে। যাহ! কয়েছে পিছে 
জানিহে জানি তাও হয়নি মিছে। 
আমার অনাগত আমার অনাহত 
তোনার বীণ/তারে বাজছে তার! 
জাটনহে জানি তাও হয়নি হারা 12 
এবং তার পর সেই মৃত্যমন্্র অথবা পৃর্ণতম অক্ষর 


অস্ত জীবনের মন্ত্র পাঠ করি ১ 
ও মধুখাতা খতায়তে মধু ক্ষরত্তি সিদ্ধবঃ | 
মাধবীগর্ঃ সত্বোষধীঃ | 
মধুনক্দ্‌ উতোবসে। মধুমত পার্ধিবংর গঃ 
নধুমান্ো বনস্পতি মধুমাং অস্তহয্য 21 
আজ বাফুনধুবহন কর্পিতেছে, নদী সিক্ষু সকল মধু 
ক্ষরণ করিতেছে ! ওষধী বনমস্পতি সকল মধুময় হৌক ! 
রারি মধু হউক্‌ উবা মধু ইউক-পৃথিবীর ধুলি মধুনৎ 
তৌক্‌ সথধ্য ম!ুমান বৌ! 
ও শাস্তিঃ শাভতিঃ শাস্তি) । 
গ্রঅপিতকুমার চক্রবর্তী। 





২৩৪. 


তত্ববৌধিনী পত্রিকা 


১৮ কম, শতভাগ 


কাপ্টের শিক্ষানীতি গু আশ্রমের শিক্ষার আদর্শ। 


ইউরোপের বিখ্যাত দার্শনিক কাণ্টের কথা কাহারও 
অরিদিত নাই। কনিগৃস্বার্গে অধাপনা কালে শিক্ষা- 
নীতি সম্বন্ধে তিনি যে ব্কুতা করেন তাহা সারগর্ভ । 
কান্টের পূর্ব ফরানী ভাবুক রূশোর “এমিলে" প্রকাশিত 
হটয়াছিল। বর্তমান শিক্ষানীতির যুগে রূশোই প্রথম 
পথপ্রদর্শক | “এমিলে* খ্রস্থের প্রভাব সহ্গ্র ইউ- 
রোপের শিক্ষাপ্রথালীর মধ্যে এক বিপ্লবের সুচনা 
করে। কান্ট ও এই পুস্তক পাঁঠে ইহার আদর্শের প্রতি 
বিশেষরূপে তারই হন । 

কান্ট অত্যন্ত নিয়মপরায়ণ ছিলেন। ঘড়ির ঝাঁটার 
সন্ধে মিল রাখিয়া! তিনি সর্বদাই কা করিতেন। প্রতি 
দিন নির্দিষ্ট সময়ে রাস্তায় বেড়াইতে বাছির হইতেন। 
কোন কাবুণেই এক মিনিট সময় 'এদিক ওদিক হইতে 
দিতেন না। সহরের লোক কান্টকে রাস্তা ঘুরিয়া 
বেড়াইতে দেখিলেই সময় বুঝিতে পারিত। কিন্তু 
ভবনের মধ্যে তাহাকেও একদিন সময় পরিবর্তন করিতে 
ছইয়াছিল-_যেদিন প্রথম রূশোর এমিলে তার হাতে 
পড়ে। এদিলে পড়িতে পড়িতে কার্টের সময়জ্ঞান 
ছিল না। নিয়মিত কর্ম ওলট্‌ পাঁপট্‌ হইয়াছিল। ইহা- 
তেই বুঝা যায় কত আগ্রহের সহিত তিনি ক্ষশোর শিক্ষা- 
নীতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 

অষ্টাদশ শতাববীর শিক্ষাতত্ববিদূদিগের মূলমন্ত্র ছিল 
“মানবের ভ্রাতৃত্ব (0700২677000 01 মগ 9) কান্ট 
বলিয়াছেন 10780 18 000 6০ 1159 107 7021 মানব 
মানবহিতার্থেই জীবনধারণ কিয় থাকে। বিখ্যাত 
শিক্ষাসংস্কারক 7১৫90910251 খুব জোরের সহিত এই 
বাণী ইয়োরোপে ঘোষপা করেন। তিনি বলেন, এদেশের 
প্রত্যেক বাক্কিকে মনয্ত্ব দান করিতে হুইবে এবং এই 
মন্যাত্ব দানের একমার উপার শিক্ষা। দরিদ্রের শিক্ষার 
বাবস্থা করিতে ধনীগণ বাঁধা। ধন তাহাদের আত্ম- 
ভোগের জন্য নহে। কাণ্টও শিক্ষার এই মূল আদর্শে 
অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাহার মত সংক্ষেপে বলিতে 
গেলে এই দাড়ায় :-_ 

(১) বর্তমান যুগ অতীতের অভিজ্ঞতার 
উত্তরাধিকারী । 

(২) বর্ভধান পুরুষই ভবিষ্যৎ পুরুষের নিয়স্তা। 

€ ৩) অতএব প্রত্যেক বর্তমান যুগকে ভবিষ্য- 
তের পক্ষে যাহা কল্যাগ তাহা সঞ্চব করিয়া ঘাইতে 
হইবে। 

গুতোক জাতিকে উপরোক্ত মূল নীতি শ্মরণে রাখিয়া 
শিক্ষাবিধান প্রবর্তন করিতে হুইবে। কিন্তু সর্ধরই 








দেখা যার যে, পিভামাতা শিক্ষাদানের সময় ইছা বিশ্বৃত 
হন। কি উপায়ে সন্তান বড় হইয়া ভাহার নিজে ও 
পরিবারের ন্ুখস্বাচ্ন্দা বুদ্ধি করিবে তাহাই থাকে 
তাহাদের লক্ষ্য। সন্তান যে বর্তমান কালের অঙ_- 
বে জাতির সে অন্থভূর্ত সেই জাতির এমন কি সমগ্র 
যানবজাতির মঙ্গলকে সে বে সম্তত করিয়া দিবার জন্যই 
আপিয্া(ছ-_এবং পেই বৃহত্তর মল সাধনের উপযোগী 
কারিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিবার প্রয্লাদের নামই যে 
শিক্ষাদান_এই আদর্শ পিতামাতার মনের মধ্যে নাই । 

মানবের মধ্যে ছুইটি প্রত্কতি আছে। পণ্ড প্রক্কতি 
ও দেব প্রক্কৃতি। পণ্ড ভাকে সংঘত করিয়া ক্রমে ক্রষে 
মানুষের মহত্বকে জাগাইয়া তুলিতে হয়। তাই কান্ট 
বলেন ৮1015010105 00917£9৭ 80100910806 1700 
00005870806 1 পশুভাবকে বজ্গা ধরিয়া! হুপথে 
চালিত করিবার প্রধান উপায় বিচার বৃদ্ধির বিকাশ। 
এই খানেই শিক্ষার কঠিন সমস্যা। কি উপায়ে সখ 
শিক্ষা দিতে হইবে ? বাহির হইতে কোন চাপ দিয়া 
নয়। বুদ্ধিও মনন শক্তি প্রত্যেকের নিজের নিজের 
ভিতর হইতে যাহাতে বিকশিত হইয়া উঠে সেইদিকে 
দৃষ্টি রাখা দরকার শিক্ষণ তাহার সেই আম্মবিকাশের 
সাহাধা করিবে মাত্র। বাহির হইতে কিছুই শিশুর মধ্যে 
চাপাইয়। বা গিলাইয়! দিবে না। কান্ট বলেন “811 
07০05101781 6000%0১0009 01102100170 এস 
9৩ 09619294 11606 ৮3 11809 ০0 91 মগ 
101008610” “মানবের স্বাভাবিক শক্ষিগুলি ধীরে ধীরে 
তাহার নিজের মধ্য হইতেই বিকশিত হইতে দিতে 
হইবে” বস্ত্তঃ “এডুকেশন” কথাটার ধাতুগত অর্থই 
'্টানিয়া বাহির করা”_-বাহির হইতে কিছু চাপাইয়া 
দেওয়া নয়। 

শিক্ষার একটা বড় আদর্শ সন্তুথে থাক! একান্ত 
প্রয়োজন । শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষার বিষয়ে জ্ঞান থাকাই 
যথেষ্ট নহে। মানব জীবনের চরম লক্ষাকে সম্মুখে রাখিয়া 
শিক্ষা দিতে হইবে । আমি মনে করি সেই আদর্শই 
শিক্ষকের পক্ষে সর্ববাপেক্ষ! প্রয়োজনীয় বিষয় । নৌকার 
পক্ষে হাল ধরাটাই বথে্ট নহে যদি মাঝির লক্ষা ঠিক 
নাথাকে। 

এখন একট প্রশ্ন উঠিতে পারে যে মানবন্ঠীবনের 
লক্ষ্য বাছা সেই আদর্শ ত মানুষের আয়ত্তের মধ্যে নাই। 
সে ভ ্বপ্রমা্। কিন্তু পরিপূর্ণতার আদর্শ যাুষের 
অধিকারগম্য না হইলেও তাহাকে সম্মুখে রাখিয়াই মানব- 
সভ্যতা তিলে তিলে অগ্রসর হইতেছে। কাণ্ট বলিতেছেন 


লো ১৮৩ 


শীতাপাঠ 


৩৫ 





৭0 098. 80067106986 6020 0790070979090 
০1 8. 05:006০৮, দা1)101) 108৭ 1001 96 ০৪০1) ৫- 
[৩775710৩৫-_অর্থাৎ আইডিয়া! জিনিষটাই এমন একট! 
পূর্ণতার ধারণা যাহা এখনও অভিজ্ঞতার ভিতরে পূর্ণ- 
মাত্রায় ধরা দেয় নাই। যেমন, রাষ্ট্রসবদ্ধে সাঁধারণতন্ত্রের 
বে আইডিম়া, তাহা কোথাও সম্পূর্ণদপে আকার পরিগ্রাহ 
করে নাই--অথচ সেই আইডিয়াকে সম্মুখে রাখিয়াই 
রাষ্ট্রতন্ত্র গঠিত হইতেছে । এবং সেই আইভিযাটি সম্মুখে 
আছে বলিঝাই রাষ্রতন্ব ক্রমোন্নতির দ্রিকে অগ্রসর হইতে 
পারিক়্াছে। তেমনি কোন্‌ আইডিয়া ছাত্রের জীবনকে 
বিকশিত করিবে তাহা জানা নাঁ থাকিলে কেবলমাত্র 
বিষয়জ্ঞান ছারাই আদর্শ শিক্ষক হওয়াযায় না। যে 
আদর্শকে সন্মুথে রাখিলে, শিশুর ম্বভাবদত্ত বৃত্তিগুলি 
বধ্াবথন্পে প্রপডুটিত হইবে তৎসম্বদ্ধে আলোচনা করা 
আবহ্াক | 

আমাদের বোলপুর ব্রক্ধবিদ্থালয়ের শিক্ষানীতির 
লক্ষ্য কি, আমাদের দেশের অনেকে এই প্রশ্ন করেন। 
রবীজনাথ বোলপুরে যে শিক্ষানীতির প্রবর্তন করিয়াছেন 
তাহার পশ্চাতে কোনও দার্শনিক ভিত্তি আছে কিনা? 
ব্বামাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষা গুরু এবং বর্তমান বৈজ্ঞা- 
মিক ঘুরোপের শিক্ষানীতিবিদ্গণ প্রভূত গবেষণা দ্বারা 
যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার সহিত বোলগুরের 
শিক্ষানীতির মিল আছে কি না ক্রমে ক্রমে তাহা 
আলোচনা করিব। 

প্রতোক দেশে প্রথমতঃ ছুইটি শু অবলম্বন করিয়া 
শিক্ষা প্রব্তিত হয়। যথা £. 

€১) অভিভাবকের স্বার্থ । 
(২) ষ্টেট অথবা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ । 

অভিভাবক ভাবেন এমন বিষয় শিক্ষ| দিবেন যাহাতে 
তীর সাংসারিক সুৎখ্থাচছন্দা বৃদ্ধি পায়। যাহাতে তিনি 
লঙ্ছলতায় কালযাপন করিতে পারেন। 

&ট, ভাষে গদ্ার মনকে এমন শিক্ষা ছাঁচে ঢালিয়া 
তৈয়ার করিতে হইবে যাহাতে ভাহার ভাব ও বর্ম রাষহীর 


স্বার্থের অনুকূল হয়। কিন্তু কেছই মানবজীবনের চয়ম 
লক্ষাটিকে দেখেন না। 
8৩065 ০৪6 (0 009 00006, হা 0৮ 0155 885৮৩, 
0৩7 00৪ ৪৪ 9১৩7 ০, 006. 7৩৯21 £০০৫ 
00000507190) 00 ৮1010]. 7050 18:0630108ণ, 
০৫007 01081561095 5159 ৪. 2028018] 0150981- 
(0১০৮ কান্ট। 

বিশ্বমঙগল এবং মানবজীখনের পরিপূর্ণতা আদর্শকে 
তাহার দেখেন না। অথচ প্রত্যেক মানবেরই এদিকে 
এফটা স্বাভাবিক আকধণ রহিয়াছে। কান্ট খুব 
ছোরের সহিত বলিতেছেন “115 ০০৪ ০1 & 30)5076 
০610০) 2396 05০0৬77০011) "শিক্ষা 
প্রালীর ভি্তিটি সার্বজনীন হওয়া একাস্ত আবস্তক 

বোলপুর ব্রদ্ধবিপ্ঠালয়ের শিক্ষা প্রণালীর ভিত্তি এই 
£০০এ অথবা সার্বজনীন ম্লাভাবের 
আদর্শকে স্গুথে রাখিয়াই গঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই 
সার্বজনীন মঙ্গলতাবের আদর্শকে ভিন্ন ভিন্ন সতত! ভিক্প, 
ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করিয়া নানা রূপ দান করিয়াছে । 
সেইজন্য আদর্শটি সার্ধন্রনীন হইলেও, তীঙার রূপটি 
প্রত্যেক জাতির পক্ষে স্বতন্তর। সেই স্বাতন্ধ্যকে স্বীকার 
না করিলে আদশকে প্রতিষ্ঠিত কয়া যায় না_সে একটা 
বস্তবিচ্ছিন্ন ভাবমাত্র স্বপ্রমাত্র হইয়া থাকে । সেইজন্য 
প্রার্টীন ভারতের এই আদর্শকে কি প্রকার শিক্ষাু্ঠা- 
নের ভিত্তর দিস্বা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা হইয়াছিল তাহা 
জানিতে হয়। আমাদের সেই খবিগণ বিশ্বে ছিত- 
কজ্ে তপস্যা করিতেন_-তীহাদের সেই তপোৰনই 


এ10758] 





ছিল শিক্ষাক্ষেত্র । সাম্প্রদারিক অখবা রাষ্্রনৈতিক স্যার্থের 
দ্বারা তাহার! তাহাদের আদর্শকে খর্ব কহরন লাই। 
সামাজিক অথবা রাজনৈতিক বিক্ষোভ তাহাদের আজ- 
মের অধ্যয়ন তপস্যাক্স ব্যাঘাত করিতে পারে নাই । ক্রৎম 





ক্রমে এই আলোচনায় একটু একটু করিয়া অগ্রসর 
হইবার চেষ্টা কর! যাইবে। 


লগুন। শ্রীকালীমোহন ঘোষ 


নীতপঠ। 


প্রশ্নবর্তীর প্রতি॥ ঈশ্বরের মূর্তি কল্পনাদি”র সম্বন্ধ 
মর্্গত অভিপ্রায় আমার বুদ্ধিতে আমি 

কিরূপ বুঝি--এই না তোমার জিজ্ঞাসা? এ শাস্ত্র 
স্যাটি আমি কিন্পপ বুঝি তাহা! আমাকে জিজ্ঞাসা না 
তুমি জাপনি কিন্ধূপ বোঝে! তাহা যদি তোমার 
জিআলা কর, তাহা হইলে--আঁমি বেস, 

গারি যে, তাহার সছুত্তর পাইতে তোমার এক- 


মুছূর্তও বিলম্ব হইবে না । কেন না, আমি আমার 
মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখিতেছি যে, তুমি যে-সমাজের একজন 
মাধালো গোচের কর্তৃপক্ষীর ব্যক্তি, এমন কি নেতা 
বলিলেই হয়, সে সমাজে (অর্থাৎ কৃতবিদ্য সমাজে ) 
এ কথা না পানে এমন লোকই নাই যে, শাস্ত্রীয় রহস্যের 
সাংকেতিক তাঁষার বাহিরের অর্থ যাহ চাসা-হুসা শ্রেণীর, 
অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের বোধ-হুলত তাছ। শ্বতন্থঃ আগ 


৩৬ 


তন্ববোধিনী পত্রিকা 


১৮ ফর ৩ তাগ 





স্তাহার ভিতরের অর্থ যাহা ভ্রশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তি 
দিগের পক্ষে “বুঝিতে পারি না” বলা নিতান্তই লজ্জার 
বিষয়, তাহ! শ্বতস্্ ; নারিকেলের ছোবড়ী স্বতন্ত্র, আর 
নারিকেলের সাঁশ স্বতন্ত্র ;* ছুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল 
প্রডেদ। আমাদের দেশের নিখিল পুরাণ-শাস্্ের এই 
যে একটি স্থপ্রসিদ্ধ কথা-যে, অনস্ত-সর্পের সহ মন্ত- 
কের উপরে সসাগরা পৃথিবী বিধৃত রহিয়াছে, এ কথার 
মূলে ঘদি কোনো সত্য থাবে তবে তাহা এই ষে, 
“অনন্ত সর্প” কিনা অনন্ত কাল বা অনন্ত আকাশ) 
শস্হন্র মস্তক” কিনা চক্র কুর্ধ্য গ্রহ নক্ষত্রাদি সহত্র 
সহশ্র জ্যোতিষ্ক-মগুলের সমবেত আবর্ষনী শক্তি । পুরা- 
তন গ্রীসের তান্ত্রিক পণ্ডিতের! “আপনার ল্যাজ আপনি 
গিলিতেছে- এইরূপ একটা সরপূর্তি কিয়া আদি-অন্ত 
বিলীন মহাকালের ভাব রূপকচ্ছলে জ্ঞাপন করিতেন, 
ইহা কাহারো অবিদিত নাই। আমার ভাই এইরূপ 
মনে হয় যে, গণিত শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী অসীমতা- 
জাপক সাংকেতিক চিট, [8 ] এই চিহ্ন একটা 
্বণাঙ্গুলগ্রাপী সপ্পুত্তির অপত্রশ | অতএব এ বিষয়ে 
আর সন্দেহমাত্র নাই যে, অনস্ত-নাম-ধারী সর্প অনন্ত 
মহাকালের তখৈব অনস্ত মহাকাশের একটা রূপক 
চিত্র ছাড়া অর্থাৎ পাশ্চাতা ভাবায় যাহাকে বলে 
18167081510) তাহা ছাড়া আর কিছুই নভে) 
শাহ্ীয় ভাষার রহস্য মন্দিরে এ-যেমন একটা রূপক চিজ 
দেখা গেল-_জগৎপাতা। ভগবানের চতুভজ মৃততি সেউদপ 
একটা রূপক চিত্র বই আর কিছুই নহে। তার সাক্ষী :-_ 
বিষুরর্তির এক হস্তে শঙ্খ_-কিনা শণ গুণের আধার আকাশ; 
আর এক হত্ডে চক্র--কিন! কাঁল-চক্র ; আর এক হস্তে 
গদা--কি না মৃত্যু ? আর এক হস্তে পদ্ম কি না জীবনের 
কাশ । এই রূপক চিত্রটির মণ্মগত অর্থ যেকি তাহ! 
দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; তাহা এই যে, আকাশ, 
কাল, এবং সমস্ত দেশ কীল জুড়িয়া৷ জীবন-মৃত্যুর তরঙ্গ- 
পোল! যাহ! নিরস্তর দৌঁপায়মান হইতেছে সমন্তই 
ঈশ্বরের হন্তের যুঠার মধ্যে রহিয়াছে । তোমার প্রশ্নের 
উত্তরে তোমাকে আমি তাই দেখিতে বলি এই যে, 
একটা চত্দ্রম্লের ছবি সন্দুখে রাখিয়া ততৃষ্টে প্রেয়সীর 
মুখাক্কৃতি মনোমধ্যে জাগাইয়! তুলিবার চেষ্টা, অথব!, 
একটা সহজমস্তক সর্পের ছবি সম্মুখে রাখিয়া তদৃষ্টে 
আপত্তের তাঁর মনোমধ্যে জাগাইয়। তুলিবাঁর চেষ্টা যেমন 
নিতাস্তই একটা! বিসদৃশ চেষ্টা, তেসনি, চতুভুজি বিু 


মৃত্তির একট! ছবি বা প্রতিমা সন্মুে রাখিয়া তদ্ৃষ্টে ]. 


গুগবানের সর্পব্যাশী নিত্য এবং আধ্যন্তবিহীন খরস্বর্য্ের 
চে সাশ শব্দ সারাংশ শব্দের অপত্রশে ; আর, সেইজনা তাহার 
প্রকৃত বানান ০৯ 0 পবা “শা” এরণ নছে। 











ভাব মনে জাগাইয়! তুলিযার চেষ্টা নিতান্তই একটা 
বিসদৃশ চেষ্টা। এ সকল রূপক চিত্রের (অর্থাৎ 
[716:981577/০ এর ) প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কি, তাহা 
কাব্য-প্রণেতা কবিকে দিজ্ঞাস। করিলে তিনিও যাহা 
বলিবেন, আর, শান্্রগ্রণেতা খবিকে জিজ্ঞাঁসা করিলে 
তিনিও তাহাই বলিবেন ;--করণার্দরচিত্তে তোমার মুখের 
প্রতি চাহিয়া উ৪য়েই তোমাকে একবাক্যে বলিবেন__ 
“ভোনাকে তোমার মনোমধ্যে কোনোপ্রকার ছনি 
আঁকিতে বলিতেছি না--বলিতেছি কেবল ভাঁব হৃদয়ঙ্গদ 
করিতে । সেষে ভাঁব রূপাতীত | আর, র্ূপাতীত 
বলিয়া তাহা অপরূপ-শবের বাচ্য । * তাহার রূপ চ্ব- 
চক্ষেও দেখিতে পাওয়া যায় না, মনশ্চক্ষের সম্মুখে 
গড়িয়া দীড় করানো বায় না) তাই তাহাকে বলা 
হয় “অপরূপ” । তুমি যদি ভাবুক বা প্রেমিক হও, 
তবে ভাব-চক্ষে অতি সহজে তাহা দেখিতে পাইবে ; 
আর, তুমি যদি শুষ্ক তার্কিক হও তবে সহশ্র মাথা 
খুঁড়িলেও তাহা দেখিতে পাইবে না-_বাহিরেও 
না-ডিতরেও না।” কবি বলিবেন “হথন্দর বন্তর 
সৌন্ধ্য ভাবে-হবদয়ঙ্গম-করিবার বন্ত, তা বই, 
তাহা চক্ষে দেখিবার বস্তও নহে__-পটে আঁকিবার বস্তও 
নহে )__লেখ্যপটেও না-_চিত্তপটেও না।” শান্ত্কার 
খধি বলিবেন “ঈশ্বরের উশ্ব্য অপরিসীম, এবং অনির্বচ- 
নীয়! তাহা খরীকাস্তিক শ্রদ্ধা তক্তির সাহত প্রশাস্ত-গ'ৰে 
হদয়জম করিবার বস্ত, তা বই তাহা লেখ্য পটে বা মানগ 
পটে আকিবার বন্ত নহে।” কবি বলিবেন “নুদ্দর 
বদনের রূপমাধুর্য বর্ণনাতীত বলিয্না আমরা উজ্জ্বল এবং 
সুন্দর বস্ত যাহা যখন হাতের কাছে পাই তাহারই সঙ্গে 
তাহার তুলনা দিইঃ কিন্তু তাহাতে আমাদের মনের 
আকাঙ্ষা মেটে না--স্বন্দর মুখের অন্ুপম শ্ত্রীকে 
পু্ণচন্্রনিভ বণিয়াও আমাদের মন তৃপ্তি মানে না, তাহার 
পরিবর্তে আমরা তাই বলি 'ইন্দু-বিশিন্দিত” বলি-_ 
চিন্্রকে ভাঁহা লঙ্ঞ দ্যা” । মহাকবি শেক্সপিয়র জুলি- 
যেটের রূপ-মাধুর্যোর কথা রোমিও'র মুখ দিয়া যাহা বাহির 
করাহয়াছেন_-তা তো তুমি জানো! রোমিও বলিতেছে 
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*্* একজন নৈয়ারিক তর্কচূড়ামশি বজিতে পারেম--““অপরণপ 
রূপ" “অকখিত বাণী” *অনাহ্ত শষ” এ সকল বাকা ধদতো-ব্যাখাত 
দোষে দুষিত। তিনি তো তাহা বলবেদই | কবির বাধ! কৰিই 


জানে! 





আয ১৮৯০ শীভাপাঠ ৩৭ 
ইহার টিকা । প্রীকঞ্ণ বলিতেছেন 
পুরাতন শ্রীসের পুরাপশান্ত্রে লেখে--02নাযী “ন মে বিছঃ স্রগণা প্রভবং না মহর্ষষঃ | 
জ্বী চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীদ্ (সংক্ষেপে_চঞ্জদেবীর ) অহমাদি ৫ দেবানাং মহর্ধীণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ 
পরিচারিক ) আর সেই সঙ্গে এটাও লেখে যে 11808 যো মা মজ মনাপিক বেতি লোৌকমহেশ্বরং । 
দেবী কুমারী কন্যাদ্দিগের অআদর্শকৃতা চির়কুমারী । অসন্ম,ডঃ স অর্তোষু সর্বপাপৈ: প্রমুচাতে ৮ 


০775০" প্রেম-চক্ষে জুলিয়েট সেই 1১1272. দেবীয। 
[০77০০ তাই চক্জদেধীকে বশিতেছে_-ঈর্যাহিত? ) 
কেননা, চক্র-দেবীর পক্ষে এটা কম লজ্জার বিষয় নহে 
যে, তাঁহার পরিচারিক! ( অর্থাৎ 1312778 দেবী 100766) 
তাহা-সপেক্ষ। শত সহত্র খণ সুন্দর 

অতএব এট। ছুমি স্থির জানিও যে, পূর্ণচ্জনিভ-বিশে- 
হণটির অর্থ পূর্ণচন্রনিভ নহে তাহার অর্থ__অপরূপ 
(অর্থাৎ ক্রপাতীত ) শ্রীসৌনার্য্যে শোভমান । 

কাব্য-প্রণেতা কবি তোমাকে যাহা বলিবেন। তাহ! 
বলিলাম 7 শাস্ত্রপ্রণেতা খধি যাহা বলিবেন তাহাও 
হলিতেছি £_বলিবেন তিনি 

“উপনিষদে লেখে_ 

£বিশ্বশ্্ষুরুত বিশ্বতো মুখো. 
বিশ্বতো বাঁছরুত বিশ্বতম্পাৎ” 

সর্বত্র তাহার চক্ষু, সর্বত্র তাহার মুখ, সর্বত্র তাহার 
বাহ, সর্ব ঠাহার পদ, আবার, এটাও লেখে যে,_ 

“অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা। পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণো 
ত্যকর্ণ/ 'তাহার হস্ত নাহ অথচ গ্রহণ করেন? চরণ 
নাই অথচ জ্রুত চলেন » চক্ষু নাই অথচ দেখেন; কর্ণ 
নাই অথচ শোনেন 1 

উপনিষদের ছুইস্থানের এই যে ছুইটি গোক, এ-ছুইটি 
শ্লোকের ছিতীয়টতে প্রথমটির অর্থ পরিষ্কার করিয়া 
ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে; সে অর্থ এই £_- 

“সর্বত্র তাহার চক্ষু”-কিনা তিনি সর্বঘদরী; সর্বত্র 
তাহার মুখ” কিনা তিনি সব্বাধ্যক্ষ; “সব্ত্র তাহার 
বাহু” কিনা তিনি সর্বশক্তিমান) সর্বত্র তাহার পদ 
কিনা তিনি সর্বগত ; তা বই, উহার অর্থ এ নহে যে, 
ঈশ্বর মতাসত্যই সহজ মুখচঙ্ষু-হস্তপদ-বিশিষ্ট বিকটাকার 
পুক্রষ। 

প্র॥ দিই বা তোমার এ কথা সত্য হয় যে, 
গীতাশাস্তোক্ত নানা মুখচক্ষুবিশিষ্ট বিরাট, মূর্তি, তখৈব 
চতুদুজ বুর্তি, একটা রূপক-প্রতিমা মাত্র; কিন্তু এটা 
তো আর তুমি অস্বীকাব করিতে পারিবে না যে, গীতা- 
শাস্ত্রের প্রণেতা মহাঞ্ধধি গী গাগ্রস্থের প্রতি ছত্রে নরূর্তি- 
ধারী শরীরকে স্বয়ং ঈপর বৰিয়া। প্রাতিপাদন করিতে 
একটুও বচন-কৌশলের ত্রুটি করেন নাই । ভগবধসীতার 
দশম অধ্যায়ের তৃতীয় চতুর্থ প্লোক-দুইটির সঙ্গে কখনে। কি 
'ভোঘার সাক্ষাৎকার ঘটে নাই? সে ছুইটি শ্লোক এই :- 





“মামার গোড়ার তব দেবতারা ও জানেন না, মহর্ষিয়াও 
জানেন না। দেবতাদিগেরও আমি আদিপুরুঘ, মহর্থি- 
দিগেরও আমি আদিপুরুষ । মর্ত্যের মধো জ্ঞানচক্ষু লাভ 
করিয়া আমাকে যে-বাক্তি জানে ন্দন্মবিহীন অনাদি 
লোক-মহেশ্বর, সে সর্ব পাঁপ হইতে যুক্ত হয়" 

উত্তর ॥ কোন্‌ ্রীকুষ্ঃ বলিতেছেন-_-”আমি জন্স- 
বিহীন”? যিনি দেবকী-গন্তে জন্মিয়াছেন, সে প্রীকৃক 
যদি বলেন--“আমি জন্মবিহীন,” তবে আমিও বলিতে 
পারি_আমি জন্মবিহীন, তুমিও বপিতে পাঁর-_তৃষি 
জন্মবধিহীন। অতএব বাহার কিছুমাআ সম্ভবামস্তব বা 
সঙ্গতাসঙ্গত বোধ আছে-_নিশ্চ়ই তিনি আমার সহিত 
একবাক্যে বলিবেন যে, গীতা প্রণেতা মহাধধির মর্শগভ 
অভিপ্রায় শুধু. এই যে, ্রুফের ধিনি প্রী+--আয্মার 
খিনি আত্মা-_সব্বজীবের সেই অস্তরতম আত্মা পরমাত্মা 
দেবকীর গর্তজাত আকুফের মধ্য দিয়া_-কুস্তীর গর্তজজাত 
অজ্জুনের মধ্য দিয়া, বক্তার মধ্য দিয়া-_শ্রোতার মধ্য 
দিয়া, গুরুর মধ্য দিয়া-শিষ্যের মধ্য দিয়া, এবং সমস্ত 
প্রক্কতির মধ্য দিয়া__নিন্তন্ধ গম্ভীর শব্দ-হীন বাক্যে 
বলিতেছেন “আমি জন্মবিহীন অনাদি লোকমহেশ্বর”। 
এইরূপ যিনি জন্মবিহীন কোকমহেশ্বর-_ধাহার পিতা- 
মাতা নাকে তাহার নাম রাখিলেন "শ্রীক্" ? 
অতএব তাহার নাম “এ]$ফ৮ হইতেই পারে না। 

ঈশ্বরের মূর্তিকল্না-সন্বন্ধে গা তাঁশাস্ত্েদ মর্্গত অডি- 
প্রায় আনার বুদ্ধিতে আনি যেরূপ বুঝি) তাহা! জোনাকে 
পরিষ্কার করিরা খুলিয়াখাপিয়। বপিলাম। অধিক 
আমার বিশ্বাস এই যে, আশার বুদ্ধিতে আমি তাহা 
যেন্ধপ বুঝি, তোনার বুদ্ধিতেও তুমি তাহা সেইরূপ 
বোঝো ; কেবল-_দশদ্রনের মন রক্ষা করিয়া তোমার 
প্রবত্ব-পৌষিত দালপত্যের বিষ-ৃক্ষটির মূলে 
জলগিঞ্চন করিবার মানসে মুখে শুধু বলিতেছ 
এই যে, গিজ্ঞাস্য বিষয়টির সম্বন্ধে গীতাশাঙ্্ের অতি- 
প্রায় দশ জনে যাহা বোঝে তুমিও তাহাহ বোঝো) তাহার 
অধিক কিছুই নোধ না। বপিতে কি--তামার মো 
ন্থগত্ডিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তির মুখে অমন-ধার! একট! 
বিসদৃশ অজ্ঞতার ভান আমার কাণে বিশ্বাহ ঠাকে এক্জি 
যে, তাহার তিক, আস্বাদে নাঁকমুণ শিটকাহর। আমার 
মন অধীরে বপিদা ওঠেএ যে বিনয়ের অত্যন্ত 
বাড়াবাড়ি!” 


৩৮ 


রশনকর্ডা॥ ঈশ্বরের চতুভুজি হৃর্তিকে তুমি যেমন 
বলিলে_.ক!বোয় অলন্কার, অততযুন্তিকে আমি তেমনি বলি 
ভাষার অবস্কার। প্রকৃত কথ এই যে, "আমি কিছুই 
বুঝি নাস এটা যেমন অভ্যুক্তি, “আমি সবই বুষি” এটাও 
তেমনি অতুযক্ত ) ছইই সমান তত্যুক্ি। এটাও কিন্তু 
বলি ধে, মহুষ্যের ন্যায় মর্ত্য জীবের মুখে মরম-নুরের 
প্রথম হত্যুক্ষিটি যেমন শোতা পার, চড়া-সুরের এ দ্বিতীর 
অতুযুক্কিটি তেমন শোত! পাঁয় না। 

উত্তর ॥ তাহা তো শোভ! পারই না। কিন্তু এ 
চড়ান্ুরের অ্যুক্তিটা”র সঙ্গে কী-হত্রে তুমি ঘে আমাকে 
জড়াইতেছ-_তাহার বাম্পও আমি বুঝিতে পারি না। 
তুমি ঘদি বলো যে, “হিমালয় পর্বত তাঁলগাচের যতো 
উচ্চ, আর, আমি যদি বলি যে, হিমালয় পর্বতের সঙ্গে 
তালগাণের তুলনাই হয় না তবে তাহাতে এরূপ বুষায় 
না ফে) আমি হিমালয় পর্বতের আদি-অন্ত-মধ্যের সমস্ত 
নিগুড় তথ পুষ্থাহপুতথরূগে জানি । তেমনি, তুমি যদি 
বলো “ঈশ্বর সহত্রশিরোমুখত্রীবাবিশিষ্ট বিরাট্পুরুষ,” 
আর,আঁমি যদি বলি যে, “অনাদ্যনগ্ত ঈশ্বরের সহিত 
শিল্পোমুখবিশি্ট জীবের তুলনাই হয় না” তবে তাহাতে 
এরূপ বুঝায় না যে, আমি সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ । 

প্রশ্ন ॥ তোমার প্রতি কোনে। প্রকার দৌঘাঁরোপ 
করা আমার উদ্দেশ্য নে) আমার উদ্দেশ্য কেবল 
এইটি তোমাকে শ্থরণ করাইয়া দেওয়া__যে, যে-ছুই 
প্রকার অত্যুক্তির কথা আমি উল্লেখ করিলাম, তাহার 


মধ্যে বেট চড়াহুরের অত্যুক্তি সেইটিই কেবল নিন্দনীয়__ 


অন্যটি ( অর্থাৎ নরম দ্ুরেরটি ) মার্জনীয়।. এ সকল 





তত্ববোধিনী প্জিক 


১ ক এভাগ 


বৃথা বার-বিততঙায় কালক্ষেপ না কযির1 তুমি যদি আমার 
প্রক্কত জিজ্ঞাস্য বিষয়টির একটা সহত্তর দেও, তবে 
আমার বড়ই উপকার কর। তুমি বার্ণতেছ যে, বে” 
রকমের মুক্তি গীতাশাস্ত্রের অনুমোদিত, তাঁহার, ভুনি 
নিগুঢ় সন্ধান জানিতে পারিয়াছ;-জানিতে পায়িয়াছ 
যে, ভাহা ঈশ্বরের মূর্তিকলপনা দুষিত সালোক্যাদি-সংজ ক 
মুক্তিও নহে, আর, শুনাত্মবাদ-দূষিত কৈবল্য-সংজ্ঞক 
মুক্ষিও নহে । তাহ বদি ভূমি জানিতে পারিয়া৷ থাক? 
তবে তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে,. তাহা. কোন্‌ 
রকমের মুক্তি? তাহ! পদার্থটাই বা কি, আর; তাহার 
ভেদ-পরিচায়ক নামই বাকি? 

উত্তর ॥ গীতাশান্বের অভিপ্রায়ান্যাযী মুক্তির নাম 
যদি কিছু খাকে, তবে শাস্ীক্ধ ভাযায়--তাঁহার না 
জীবস্মুক্তি। 

প্রশ্ন ॥ জলাশয় পানে চাহিয়! কী দেখিতেছ ? 

উত্তর ॥ দেখিতেছি-_রহপা মন্দ না! মার্তগুদেবেন 
কোপদৃষ্ঠিতে পড়ি জলাশয়ের সলিলেরও যে দশা, আর, 
আমার শরীরেরও. সেই দশা; উভয়েরই দশা সমান ; 
সলিল এবং শরীরের মধ্যে “ডলয়োরলয়ো রভেদঃ।” 
অতএব আঙ্গ এই অবধিই ভা । বর্ষার গুতাগমন 
হইলে জলাশয়েরও জলপুরণ হইবে, শরীর-অনেয় ও বল- 
পুরণ হইবে, আর, গীতাশান্ত্রের অভিগ্রায়াযাঁরী মুক্তির 
সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহারও বাকি পূরণ হনে ; 
পাকা,আমের;সঙ্গে সঙ্গে পাঁকা-কথার আমদানি হইবে 
কিছুরই অপ্রতুল হইবে না। 

উ্বিজেজ্্নাথ ঠাকুর । 


০০ 


বিশ্বকর্মা । 


বিশ্বকর্্বা তোমার কর্মে 
ছুটাইছ ভাব যত 
ভাবনা তাঁহার ভাঁবিতে আমার 
দিন হয়ে যায় গত। 


আপন ভাঁবনা তুমিত ভাব না 
তুমিত উদদাদী হও, 

আমি ভাবি, তুমি নিয়ত আপন 
কর্ম ধেয়ানে রও । 

ওহে ধ্যানী তব ধ্যানের গর্ভে 
ছিল এ বিশ্ব খানি, 


শুধু ধানবলে তারে পলে পলে 
বাহিরে আনিলে টানি। 


ধ্যানযোগে তৰ বিপুল কর্ম 
বাড সম লঘুভার, 


নিশ্বাস সম ঘষটিতেছে তাহে 
আসা যাওয়া আমিবার । 


দিখিলকণ্মা আমারে তোমার 
ধ্যানের মন্ত্র দাও, 

কম্দ আমার ধ্যানের প্রসাদে 
অক্ষয় করি নাও । 


কর্ম মাঝারে যুক্ত আমারে 
রাখ হে রাত্রিদিন, 

ভাবনা ভুলায়ে চিত্ত আমার 
ধ্যানযোগে কর লীন । 


তুমি তপস্থী মহা যশস্বী 
বিরচি বিশ্বতৃমি_ 
নিশিদিন শত ভাব-তরঙ্গ 
খেলিছে গপদ ছুমি! 
প্রহ্যেণত] দেবী । 





জো ১৮৬৫ 


জাতি-সংঘ্বাত, 





জাতি-সংঘাত। ** 


ঙানবের ইতিছাসে জাতি-সংঘাতের সমস্যা চির- 
কালই বিদ্যমান রহিয়াছে । সকল বড়দভাতার মূলে 
এই লংঘাত লক্ষ্যগোচর হয়। জড়ঙগগতে কতগুলি মূল 
পদার্থের ঘাতপ্রতিঘাতে যে জটিল বন্ত সমষ্টি ও বিচিত্র 
জীবনের অভিবাক্ি ফুটিয়। উঠে-_তাহারি সহিত ইহার 
তুলনা মিলে । 
ভিগ্ন পরিবেষ্টনের মধ্যে এবং জীবনের ভি রূপ 
আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া যে সকল জাতি বাড়িয়া উঠি 
কাছে, তাহাদের মধ্যে যখন সংঘাত উপস্থিত হয়, 
তখন তাহার ফলে নানা জটিল সাদিক প্রতিষ্ঠান 
আপনিই গড়িয়া উঠে। সকল সভ্যতাই এইগধূপ বিচিত্র 
[জিনিসের সশ্িশ্রণে উৎপন্ন হুইয়াছে--কেবল অসভ্য 
কবস্থাকেই সরল ও অবিমিশ্রিত বলা। বাস । 
এইকপে জাতিগত বৈষম্যগ্তলিক্ষে যখন গণ্য করি- 
তেই হয় এবং ইহাদের পাশ কাটাইয়া চলিবার যখন 
কোন উপান্ থাকে না, তখন বাধ্য হইয়া মানুষকে 
এমন একটি এীক্যুত্রকে খুঁজিয়! বাহির করিতে হয় 
যাহা সকল বিচিআ্রতাকে এক করিয়া বাধিতে পান্নিবে। 
লই অন্েষণই যে সত্যের অন্বেষণ,-_বছুর মধ্যে একের 
অন্বেষণ, ব্য্টির,মধো সমষ্টির অন্বেষণ । 
স্বভাবতই, আরম্তে এই কোর রূপটি নিতাস্ত 
সাদাসিধা ও স্থল রকমের হইয়া থাকে । আদিম মানব- 
জাতির মধ্যে প্রারই কোন সাধারণ উন্দিয়গ্রাহ্য পদ 
খঁকে পুজা করিতে দেখা যায় এবং তাহাই সেই জাতির 
শক্যের চিহু স্বরূপে ধরা হয়। প্রায়ই এই চিত্বুুলি 
অতিশয় কুৎসিত ও ভীতিগ্রদ হইয়া থাকে। কারণ, 
বাহিরের কোন মামদ্নাণ্ডর উপর যখন মানুষের একাস্ত 
নির্ভর, তখন তাহাকে যতদুর সম্ভব জল্জলে করিয়া 
তোলা দরকাঁর_ আর প্রাচীনকালের মান্থষের কাঁছে 
তয়ের ষত এমন প্রবল জিনিস আঁর তো কিছুই নাই । 
কিন্তু সমাজ যতই বড় হইতে থাকে এবং যুদ্ধজয় ও 
অন্যান্ত উপায়ের হবার! ভিল্লাচার ও ভিন্ন সংস্কারবিশিষ্ট 
জাতিগণ বই মিলিত হয়, এই বিগ্রহগুলি ততই 
বাড়িয়া উঠে এবং এক দেবতার স্থানে বহু দেবতার 
পমাবেশ ঘটে । তখন জাতীয় ইক্যবন্ধনের সহায়রূপে 
এই চিহুগুলিকে আর ব্যবহায় করা! চলে না-_তাহাদের 
" হ্বক্তি ক্ষীণ হইয়া আমে। তখন এদন কোন জিনিস তাহা- 
দের স্থানে আমদানী করিতে হয় যাহা কেবল ইল্তিয়ের 








কাছেই স্থগোচর নর--বাহার মধ্যে একটি বৃহত্তর গু 
ধ্যাপকতর ভাব আছে । 

এইরূপে ক্রমেই সমস্যাটি জটলতর হইবার সঙ্গে 
দে, ইহার সমাধানও গভীরতর এবং খ্মধিকপ্ডর দূর- 
গামী হইয়া উঠে। এবং মানবের ্কামূলক প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ একটি চিরন্তন ও ব্যাপক সত্যের উপর নি নিঞ্জ 
ভিততিস্বাপনের জন্য উদ্দোগগী হয়) সকল ইতিাসের 
মধ্যে এই একট অভিগ্রার কার্ধা করিতেছে দেখিতে 
পাই-_জীবনের ক্রমশ বিকাশ ও যিচিআতায় গতি- 
বেগের প্রেরণায় বহু অটিল অভিজ্ঞতার অধ্য দি 
মানুষ সত্যকে ক্রমাগত অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে। 

পৃথিবীতে এক সময় ছিল যখন গমনাগমনের স্থযোগ 
অবাধিত না হইবার জন্য তিষ্ন ভিন্ন মহাঞাতি ও 
উপজাতি সকল অপেক্ষাকৃত গ্ৃতন্রভাতে খবস্থিতি 
করিতেছিল। হুতয়াং তাহাদের সামাজিক বিধিবিধান 
ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদি খুব একটি বিশিষ্ট ও তাৎ- 
স্থানিক রূপ লাভ করিয়াছিল। তাতাযা নিজেদের 
গন্তীর মধো আবদ্ধ ছিল এবং পরজাতির প্রতি অতি- 
শয় বিদ্বেষভাবাপর় ছিল। পরদেশীর লোকের সহিত 
কি করিয়া বনিবনাও করিয়া লইতে হয় সে শিক্ষার 
সুযোগ তাহাদের অল্পই ঘটিত । যদি কখনো সংঘাত 
বাধিত, তবে তাহারা একেবারে চক্ষম উপাক্* অবল্খন 
করিত-_অর্থাৎ হয় পরজাতিকে ঝাড়েমূলে ধ্বংস কলির 
বিদায় করিত নর তাহাকে সম্পূর্ণদূপে আত্মসাৎ করিয়া 
ফেলিত। 

আজও পর্য্যন্ত নি নিজ জাতিগত গভীর মধ 
অচর প্রতিষ্ঠ তাঁবে অবস্থান করিবাঁয় এই অভ্যাস মাঁচু- 
বের যায় নাই। পরজাতিকে লল্েহেয় চক্ষে দেখিবার 
পূর্বপুরুধাগত সংস্কার (যাহা জীবজন্ধদেরও আদিম 
সংস্কার ) যাহুষের মনের উপর আজিও চাঁপিয়া আছে। 
নিজ গণ্তীর বাহিরে কোন জাতির নিকট সম্পর্কে আলিয়া 
লেশমাত্র খোঁচা খাইলেই তাহার সেই লুক্কায়িত হিং 
স্বভাব একেবারে অনাবৃত হইয়া পড়ে । অনা জাতিকে 
বিচার করিবার সময়ে অথব তাহার সহিত ব্যবহার 
করিবার বেলায় তাহার নিরপেক্ষ উদারতা বড় দেখা 
যায় না। যাহারা নিকটও নয় পরিচিতও নয়, তাহা- 
দিগকে বুঝিতে হইলে দৃষ্টিকে যে ভাবে প্রয়োগ করা 
কর্তব্য, তাহা মাগ্ষ আজিও ভাল করিয।! জানিরাছে 
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বলিয়া মনে হয় না। নিজের ধর্ম ও তত্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠতা 
ও স্বকীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য সে প্রাণপণ করে__ 
এ কথা স্বীকার করিতে পারে না যে, সত্য ফেবল সত্য 
বণিয়াই হি ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরিক্স প্রকাশ 
পাইতেছেন। কেবল বাঞ্য প্রভেদের উপরেই অধিক 
হুষ্ট দিতে তাহার বৌক দেখ! যায়-যে অন্তপ্পতম 
সামজম্যে সফল প্রভেদ মিলিয়া যায় সে দিকে তাহার 
চোখ পড়ে না। 

অত্যন্ত স্থাতঙ্থ্যের মধো “ঘোরো?” শিক্ষার্ন বর্ধিত 
হইবার ফলেই এই সকল ঘটিয়াছে__বিশ্বের মানুষ হই. 
বায় পক্ষে মানুষ উপযুক্ত হইতে পারে চনাই। কিন্ত 
দীর্কালতো এ অবস্থা চলিতে পারে না-_তাই বিজ্ঞান ও 
শিল্পবাণিজ্যের বিস্তারের এই নবযুগে আজ মান্য মানু- 
বের যেরূপ নিকটে আসিয়। গড়িয়াছে এরূপ আর কোন 
ক্কালেই আসে নাই। সেই জন্যই মান্ুধকে আজ ইতি- 
হাপের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যার সন্গুধীন হইতে হই- 
স্াছে। সে এই জাতি-সংঘাতের সমস্যা। 

ইতিহাসের বৃহত্তর প্রসারের ভিতর দিয়া মানবের 
গভীর়তর কঅভিজ্ঞতার ছার! ইহার মীমাংস। হইবে--সেই 
অপেক্ষায় এই যুগ যুগব্যাপী প্রশ্নটি বসিয়া আছে। ইছাতো 
কেবলমাত্র বুিগত বা অমুভূতিগত বিষয় নহে। পৃর্ব- 
কালে আমর! এমন সকল মহাপুরুষ লাভ করিয়াছিলাম 
যাহারা সকল মানবের সামোর কথা ঘোষণ! কাঁরয়া- 
ছিলেন, এমন দরশন ও সাহিত্য পাহয়াছলাম ধাহা 
জাতিগত সংস্কার ও আচারের গণ্ডীর বাহিরে আমাদের 
দৃষ্টিকে বৃহত্তর সত্যের মধ্যে লইয়া গিয়াছিল। কিন্ধু এই 
জাতিসমসা। তাহার এই প্রতৃত জটিলতা লইয়! কখনই 
আমাদের সম্মুথে এমন করিয়া উপস্থিত হয় নাই--ইহার 
সহিত আমাদের জীবনের এমন ক|রয়া যোগ ঘটে নাই। 
কচি মেয়ে যেমন-পুতুল লইয়া খেলা করে মেইব্প ভাবেই 
মানবের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রস্থতির ভাব লইয়। মন্ুয্য 
সাধা্ন এতদিন কাল পধ্যস্ত খেলা করিয়া আসিগ়্াছে। 
অবশ্য মন্ুষ্যনৃদগ়ের মধ্যে যে ভাব নিহিত হইয়া আছে 
সাহা ফুটয়। বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু জীবনের ভিতর 
দিয়া ই বাস্তবন্ধপ পরিগ্রহ করে নাই। এখন সেই 
ক্রীড়ার সময় চপিয়া গেছে, যাহা কেবলমাত্র অন্থতবের 
বিষয় ছিল তাহা এখন গুরুতর দায়িত্বের আধার হইয়া 
জীবনের [নিস হই! উঠিম়াছে। 

আমার মনে হয়ঃ সফল প্রা্ীন সভ্যতার মধ্যে 
দ্বারতবর্ধেই এই জা ৩-সমসা। সর্বাপেক্ষা গুরুতর হইয়া 
দেখা দিয়াছিল। বহুধুগ ধারা ভারতবর্ষকে জাতি- 
বৈচিত্র্যের অত্যন্ত নৈরাশাজনক কঠিন গ্রস্থিবিশিষ্ট জট 
একটু একটু ফরিয়৷ উন্মোচন করিবার কাধ্যে ব্যস্ত 


তত্ববৌধিনী পত্রিকা 
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থাকিতে হইয়াছিল । সৌভাগ্যক্রনে, ইউরোপে বে সকল: 
জাতি জড় হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে খুব বেশী বৈষম্য 
ছিল না--তাহাদের অধিকাংশই একই যুলজাতি হইতে 
উৎপন্ন ছিল। ম্বতরাঁং ঘদিচ ইউরোপে ভিন্ন ভিন্ন 
জাতিদের মধ্যে কলহ বিবাদ যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল, কিন্তু 
রডের ও মুখাবয়বের ভেদে যে জাতি-বিদ্বেষ জন্মায়, তাহ! 
সেখানে কদাচ ছিল না। ইংলণে নর্মাণ ও স্যান্সন- 
দিগের মিলন ঘটিতে অনেক বিধস্ব হয় নাই। কেবল 
বর্ণে এবং শারীরিক গঠনে নয়_জীবনের আদশেও 
পাশ্গাত্যজাতিগণ পরস্পরের এত নিকটতর যে বস্তত 
তাহারা সকলে মালা একমনগ্রাণ হইয়া তাহাদের 
সভ্যতাকে গড়িক়া তুলিতেছে। 

কিন্ত ভারতবর্ষ এমনটি ঘটে নাই। ভারতবর্ষে 
ইতিহাসের আরস্ভকালেই শুত্রকায় আর্ধ্যগণের সহিত 
কৃষ্ণকায় এবং অসভ্য আদিম অধিবাসিগণের সংগ্রা্ 
বাধিয়াছিল। তারপর এইখানে দ্রাবিড়জাতি ছিল এবং, 
তাহাদের এক স্বতন্ত্র ভ্যতা ছিল । তাহাদের দেবদেবী 
পুঁজাপদ্ধতি ও সামাজিক রীতিনীতি আধ্যগণের পুজা- 
পদ্ধতি ও সামা্দিক রীতিনীতি হুইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন 
ছিল। একেবারে বর্ধর অবস্থার চেয়ে এইরূপ সভ্য 
অবস্থার বৈষম্য অনেক বেশি প্রবল তাহাতে সনদে 
নাই। 

শীতপ্রধান দেশের ন্যায় শ্রীক্ষপ্রধান দনেশদমুছে 
জীবন সংগ্রাম অত্যুগ্র নছে। শ্রীশ্মপ্রধান দেশে জীবন- 
যাত্রার উপকরণ অপেক্ষাকৃত সরল এবং প্রক্কৃতি মাতাও 
তাহার সম্পদ খিতরণে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন না-- 
স্তরাং এই সকল দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিদবন্থী সমাজের মধ্যে 
বিরোধবিবাদ নব নব উত্তেজনার অভাবে শীন্রই নির্বাপিত 
হইস্কা যায়। সেইজন্য ভারতবর্ষে খুব কঠিন সংগ্রামের 
পরে ভিত্নবর্, ভিন্নাচারী, ভিন্ন মুখাবয়ব ও ভিন প্রক্কতি- 
বিশিষ্ট জাতিগণ পাশাপাশি নির্কিবাদে বসবাস করিয়া- 
ছিল দেখা যাঁর়। কিন্তু মানুষ তো বর জড়বস্ত নয়; 
সে প্রাণবান্‌ পদার্থ-স্ুতরাং এই নানা বিভিন্ন জাতির 
একত্রাবস্থান ভারতবর্ষের পক্ষে এক চিরস্তন সমস্য! 
হটগা দাড়াইল। অথচ সকল প্রকার অন্ৃবিধা সন্বেও 
'এই বৈচিত্র্যই এখানকার মান্ষের মনকে নানার মধ্যে 
এককে বাহির করিবার দ্দিকে উদ্বোধিত করিয়াছিল? 
এই কথা তাহাকে জানাইয়াছিল প্লে বিগ্রহ অথবা বাহু 
আচারের বৈষম্য যতই হউক না কেন, বে ভগবানকে. 
উপলন্ধি.করিবার ইহারা সহার তিনি এক ৰই ছুই নন্‌-.. 
এবং তাহাঁকে সতভ্যভাঁবে উপপন্ধি করা মানে সকল ভুতের 
অন্তরাআ্ারূপে তাহাকে জানা । 

বৈষম্যগুপি যখন অত্যন্ত উৎকট ও উগ্র হয়, তখন 
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যাস্থুয কেমন করিয়া তাহাদিগকে চরম বলিয়। স্বীকার 
করিবে । স্ুত়াং হয় নে রক্তের দ্বারা সকল অনৈক্যকে 
মুছিরাদশেষ করিয়া! ফেলে, নয় জবরদন্তির দ্বারা একটা 
উপর-উপর স্থল সাম্যে তাহাদিগকে বাধিরা রাঁখে-_কিন্া 
সঙ্চলের চেনে বে রুচৎ সত্য যাহার মধ্যে সকল 
বিচ্ছেদের অবসান ভাহাকেই ক্দাবিষ্কার করিবার চেষ্টা 
করে। 
ভারতবর্ষ এই ভিন গ্রকার মীমাংসার মধ্যে শেহটি 
গ্রহণ করিয়াছিল। সেই জন্য তাহার যুগধুগব্যাপী 
সকল বারী অবস্থাবিপ্যয় উত্থান পতনের মধ্যে, 
ভারতবর্ষের আধ্যাম্মিক প্রাণশক্তি অপরাজিত বেগে 
ফাঁজ করিয়া উলিয়াছে_-যদ্িচ তাহায় সহগামিনী 
শ্রীস ও রোমের সভ্যতা বহু পূর্বেই তাহাদের জীবনী- 
শক্তিকে নিঃশেষ করিয়া বসিয়াছে। এখনও পর্যন্ত সেই 
ভাঙার অন্তরায়ার অন্তর্নিহিত গৌরব ম্লান হয় নাই। 
আমি এক যুহূর্তের জনও একথা বলিতেছি না যে জাতি- 
বৈষমোর জনা যে দকল বাঁধাবিপত্তি অবশ্যস্তাৰী তাহা! 
ভারতবর্ষে বিদামান নাই । উপ্টা বরং হইয়াছে এই 
যে নব নব বৈষম্য আসিগা সংযুকক হইয়াছে, এবং নূতন 
নূতন জটিলতা স্থষ্টি করিয়াছে। এইরূপে জগতের সকল 
বড় বড় ধর্ম এই তাঁরতবর্ষের যাঁটার মধ্যেই নিজ নিজ 
মূল নিখাত করিয়াছে । এই বিপুল বৈচিত্র্যকে সামঞ্জস্য 
বাঁধিতে গিক্লা ভারতবর্ষের চিরস্তন আদর্শ ও অভিপ্রায় 
যুগে যুগে নানা স্ভাঙ1 গড়া, নানা সংকোচ ও প্রদারণের 
মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। তাহার মর্দমশেষ প্ররাঁস 
ছইয়াছে--বিধিনিষেধের কঠিন গণ্ভী রচনা করিয়া ভিন্ন 
ভিন্ন জাতির মধ্যে গোলযোগ ও সংঘাত নিবারণ করিবার 
উদ্যোগ 1 
কিন্তু এ প্রকাবের অভাবাত্বক আয়োজন তো দীর্ঘ- 
কাঁল স্থাদী হইতে পারে লা-মানবসমাজ্ধে যাস্ত্িক 
বন্দোবস্ত কখনই ভালমত কাঞ্ করিতে পারে না) যদি 
দৈবঙ্রষে এমন কতকগুলি জাতি এক জায়গায় এক- 
জিত হয় যাহাঁদের ইতিহাল স্বতন্থ, যাহারা একরূপ 
আচারের ভিতর দিয়া গড়িয়। উঠে নাই; তবে যতক্ষণ 
পত্্স্ত ফোন প্রেমমূলক বিস্তৃত কোর ভিত্তি তাহারা 
আবিষ্কার না করে, ততক্ষণ তাভাদের শাস্তি হইতেই পারে 
না। আমি নিশ্চয় জানি, ভারতবর্ষে এই ভাবাঝ্মক 
ধকামূলক আধ্যাম্মিক আদর্শ আছে-_সুপ্ত হইলেও তাহা 
শ্রাণহীন হয় নাই-__তাহা ভিতরের এ্ক্যকে স্বীকার 
করির। লইয়া বাহিরের সকল অনৈক্যকে মানিয়া লইবার 
শক্তি রাখে । আমি নিশ্চিতরূপে অন্থভব করি যে 
; ঝ্সার্তবর্ষের প্রাচীন জ্ঞান ও প্রেমের কারখানাঘরে সেই 
লোনার চাবিটি তৈরি ছইক্সাছে যাহা একদিন অর্গলবন্ধ 


জাতি-সংঘাত 





৪5 


সকল ছ্থার উন্মোচন করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্যবহিত 
ও বিচ্ছিন্ন জাতিসকলকে প্রেমের এক মহা নিমন্্রণে 
সম্মিলিত করিবে । 

ভারতবর্ষের ইতিছাসের স্ুদূরকাল হইতে এখন 
পর্যযস্ত এখানকার সকল মহাপুরুষ এই কাজই তো করিয়া 
আদিতেছেন । ভগবান বুশ্ব যে বিশ্বমৈত্রীর বাণী প্রচার 
করিয়াছিলেন, তাহ। তাহার দ্মনেক পূর্বের আর এক 
ধর্ঘান্বোলনের ফলমাত্র। নানা বিগ্রহ অনুষ্টান ও ব্যক্তি- 
গভ সংস্কারের বিচিত্রতার ভিতরে সেই ধগ্মান্দোলন 
আধ্যাত্মিক সত্যের এক পরম একের মধ্যে উপনীত 3 
হইবার চেষ্টা করিয্াছিল। 

মুপলমান-শাদন ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে কেবল যে নূতন রাষরব্যবস্থ! এদেশে আদিল তাহা 
নহে, ধর্ম ও সামাঞ্জিক প্রথাতেও নূতন নূতন ভাব প্রবল 
ভাবে এদেশের জনগণের মনোমধ্যে উপস্থিত হইল । 
কিন্তু হিন্ুদের মধ্যে ইহ বিরুদ্ধ ও বিদ্বেষী কোন আন্দো- 
লনের স্থ্টি করিল না। বরং এই সময়ে ভারতবর্ষে যে 
কল ধপ্বীর মহাম্মাগণ ভন্মগ্রহণ করিয়/ছিলেন তাহার 
সকলেই ভারতবর্ষের প্রাচীন আদশের সঙ্গে এই নূতন 
ভাবকে এক গভীরতর সময়ে অধ্িত করিয়াছিলেন । 
এই মধ্য যুগের আন্দোলন সকলের মধ্যে এদেশের জন- 
সমূহেরঃনিকটে বারম্বার এই আহ্বাঁনই আনিয়াছিল যে 
তাহারা যেন জাতিধর্্ের দকল বিরোধ তুপিয়া নারায়ণের 
প্রেমে সম্মিলিত সকল নরকে ত্রাতৃভাবে গ্রহণ করা 
মানুষের সর্বোচ্চ অধিকার বলিয়া স্বীকার রিপা লয়। 

আবার ইংরাজ আগমনে থৃষ্ঠার সভাতার সংস্পশে 
আধুনিক যুগে সেই একই ব্যাপাব পুনরায় ঘটিয়াছে। 
ভারতবর্ষে ব্রাহ্মমমাজের আন্দোলন কিসের আন্দোলন ? 
তাহ। পূর্ব ও পণ্চিমকে ধর্মের বন্ধনে মিলাইবার 
উদ্মোগ_উপনিষদের গভীর অধ্যাম্সম জ্ঞানের উদার 
ভিত্তির উপর মে ম্ৎ মিণনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
উদ্দোগ। পুনরায় এদেশবাসীর নিকটে বাহ্য আচারের 
প্রথা ও জাতিভেদের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভগবানের নামে 
সকল মান্ষকে ভাই বলিয়! স্বীকার করিবার আহ্বান 
আপিয়াছে। 

জগতের আর কোন দেশেই ভারতবা্ধন্ন মত সকল 
দিক দিয়া বিডিন্ন জাতিপন্মিপন এমন বিপুল আকাবে 
ঘটে নাই। সেইজন্য 'নেশন' মাত্র গড়িয়া এই সমসার 
একটা সহজ মীমাংসা করা ভারতবর্ষের ছ্থাকপা সম্ভাবনী্ 
হয় নাই । নিয়ত বিরোধশীল এত বৈচিহাকে “নেশন? 
কেমন করিয়া সামঞচদ্য দান করিবে_ইতরাং মাহযের 
সর্বোচ্চ শক্তি, তাগার অধ্যাত্মশক্তির শরণাপন্ন হওয়া 
ছাড়া উপায় নাই--সকল বিরোধের সেতু ঈশ্বরের পরণ 





লইতেই হইবে। বরাবর ভারতবর্ষে তাই একদিকে 


প্রাণহীন আচার বিচারের কঠিন গণ্ভী রচনা, অন্যদিকে 
'অধ্যাম্মবোধপ্রস্থত ধকল মানবের কাকে স্বীকার করা 
এই উভয়ের মধ্যে ছন্দ চলিয়া আসিয়াছে। : একদিকে 
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে একপংক্তিতে পানাহার করার 
বিরদ্ধে নিষেধ রহিয়াছে, অন্যদিকে প্রাচীনকাল হইতে 
বাণী আমিতেছে :_-আপনার আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে 
বিনি উপনন্ধি করেন তীহারি উপলব্ধি সত্য। আর 
সেইজন্য আমার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই যে মানুষের 
মধ্যে এই অধ্যাম্মবোধের প্রেরণাই পরিণামে জয়লাত 
করিবে এবং সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে তাহা এমন 
করিয়। গড়িবে যাহাতে তাহার! তাহার অভিপ্রায়কে ব্যর্থ 
ন| করিয়া অগ্রসর করিয়াই দিবে। 

কোন সমস্য! জীবস্ত না হইলে মানুষের মন যে 
তাহার মীমাংসার জন্য উদ্যত হয় না। কেবল তাহাই 
দেখাইবার জন্য ভারতের ইতিহাসের এই দৃষ্টাসট আমি 
আপনাদের কাছে উপস্থিত করিলাম। বর্তমান যুগে 
এ সমস্যা যে বান্তবিকই জীবন্ত সমসা। যে সকল জাঁতি 
ভৌগোলিক সংস্থান, তিহাপিক অভিব্যক্তি প্রভৃতি সকল 
বিষয়ে অধিক বাবধানের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ও শ্বতত্ত্র তাহারা 
আজ পরম্পরের নিকটে আসিয়া! পড়িয়াছে। প্রত্যেক 
মান্থষের কাছে সমগ্র মানবজগৎ এত বৃহৎ ও প্রসারিত 
হইয়াছে যাহা! পূর্বকালে স্বপ্লেরও অগোচর ছিল। কিন্তু 
আমরা ধে এই পরিবর্ভনের জন্য কিছুমাত্র প্রস্তুত নহি 
তাহা৷ প্রতিদিনই বেদনার সহিত হুম্পষ্ট অনুভূত হইতেছে । 
জাঁতিবিদ্েষ অত্যন্ত তীব্র হইয়! উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য 
জাতিগণ অন্য সকল জাতির বিরুদ্ধে একটা উদ্ধত 
স্বাতগ্রাপরান্ণতা জাগাইয়া তুলিতেছে। শারীরিক 
শক্তির ভয় দেখাইরা দুর্বল জাঁতিদিগকে শোষণ করিবার 
অধিকার নিজেদের জন্য পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া 
তাহারা নিজ নিজ দেশে দূর্বল জাতিদিগের প্রবেশ- 
দার অতিশয় বর্বর ও রূঢ় ভাবে রুদ্ধ করিয়া দিতেছে। 
দয়াদাক্দিণা প্রভৃতি মনথুধাত্বের উচ্চগুণ প্রকাশ্যে অবজ্ঞাত 
হইতেছে এবং বিশ্বশস্বী কবিগণ মহোল্লামে পাশব 
বধের জয়কীর্তন করিতেছেন। বহুযুগের জড়তার 
পরা! ঝাড়া দিয়া যে সকল জাতি জাঁগিয়৷ উঠিতেছে 
'ও রৃহত্তর জীবনলাভের জন্য সংগ্রাম করিতেছে তাহা- 
দিগকে সৌভাগাবান্‌ ভাতি মকল পিছাইয়া রাখিবার 
জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এবং তাহাদের এই 
নুতন অবস্থায় বিশৃঙ্খলাকে নিজেদের সুযোগলাভের 
উপায়ন্বরূপ করিয়া তুলিবার অপেক্ষায় আছে। যাহারা 


পাশা ওটা 











১৮ কর, ৩ ভাগ 
সর্ববিধ ছুর্গতিতে নীচে পড়িয়া আছে, তাহাদের প্রতি ৷ 
দয়া ও বিচারের অভাব এবং অমানুষিক অত্যাচার শক্তি- 
মদগর্ধিত ও বর্ণগরিমায় স্বীত শ্রেষ্ঠ ও সভ্যঙজাতিদিগের 
মধ্যে কিছুমাত্র বিরল নহে। (রা 
কিন্ত এ সকল বিপরীত ব্যাপার ঘটিতে দেখিলেও) 
আমি এ কথা জোরের সঙ্গেই বলিব যে বাধা ও বিপদ 
যখন সর্বাপেক্ষা অধিক তাহার মোচনের উপায়ও 
তখনই সর্বাপেক্ষা সুগম ও স্থনিশ্চিত হয়। আজ যে 
হুসভ্য মানুষের সম্মুখে এই জাতি-সংঘাতের সমস্যা 
উপস্থিত হইয়াছে ইহাতে আমাদের আনন্দিত ও উৎ- 
সাহিত হইবার কথ|। বিশ্বমানবের চেতনার মধ্যে 
মান্য যে নব জন্মলাভ করিয়াছে। ইহাই এ খুগের 
সকলের চেয়ে গর্ব করিবার বিষয়। স্থতিকাগৃছে তাহার 
শয্যার আয়োজন কোথায়--সে যে দারিদ্র্যের মধো ভূষিঠ 
হইয়াছে_-তাঁহার শৈশব যে এখন পথের ধারের ভগ্ন 
কুটীরের মধ্যে ধনমন্পদের দ্বার অনাদৃত ও অবজ্ঞাত 
হইয়। অবহেলায় কাটিতেছে। কিন্তু তাহারি বিজয়ের 
দিন আর দুরে নাই । দেই মহা জয়বার্তা ঘোষণ! করি- 
বার কবি ও খষি ও বছ অথ্যাত বিনম্র বন্ধীদলের 
জন্য সে অপেক্ষা করিয়া আছে--তাহাদের আসিতেও 
আর বিলম্ব নাই। মন্ুয্যত্বের মহ! আহ্বান যখন সমুচ্চ 
কণ্ঠে ধ্বনিত তখন মন্থুযোর উচ্চতর গ্রন্কৃতি কি তাহাতে 
সাড়া না দিপা থাকিতে পারে। জানি, শক্ি ও জাতীয় 
গর্কোর মদোন্মত্ত উন্মাদনার উৎসবনিশীথে মা 
সেই আহ্বানকে উপহাস করিয়া! উড়াইয! দিতে পারে, 
তাহা শূন্য ভাবুকত! ও দুর্বলতার পরিচায়ক বলিয়! 
ঠেলিয়া দিতে পারে-_কিন্ধ সেই মত্্তার মধ্যেই__ 
তাহার সমস্ত প্রকৃতি যখন প্রতিকূল তাহার প্রবল আক্রমণ 
যখন ন্যায়ঘাতী ও বিচারমূড সেই সময়েই_.এট কথাই 
তাহার মানসপটে সহস! উদ্ভাসিত হইয়া উঠে যে নিজের 
অন্তর্নিহিত সর্বোচ্চ সতাকে আঘাত কর! আত্মঘাতের 
চরমতম বূপ। যখন বৃহবদ্ধ জাতীয় স্বাতস্তাপরতা, 
পরজাতিবিঘ্েষ এবং বাণিজ্যের স্বার্থান্বেষণ অত্যন্ত 
অনাবৃত ভাবে তাহার বীভৎসতমরূপ প্রকাশ করে, 
তখনি মানুষের জানিবার সময় উপস্থিত হয় ফে রায় 
প্রতিষ্ঠানে বা ব্যাপকতর বাণিজ্যের আয়োজনে, কিন্বা 
সমাজের কোন যন্ত্রব্ধ নূতন 
নাই। সি অপ... 
সর্ধবাধা বিহীন প্রেমের মধ্যে মুক্রিদাঁলে এবং নরের 
রন? সম্পূর্ণ উপলনিতেই মানবের যথার্থ 
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এ জীবনে সেই মানবই সুখী, যে কখনো পার্থিবতার 
প্ররোচনায় অভিভূত নয়, পাঁপের পথ যে অনুসরণ করে 
নাই__বিদ্রপকারীর আসন যাহার আকাজ্ফিত নয়। 

গ্রভুর বিধানে তাহার আননা, সেই আদেশের 
ধ্যানেই হৃদয়ের পরিতৃপ্টি। 

নদীতীরবর্তী তরুর স্তা় তাহার শাখাসমূহ পর্যন্ত 
ফ্লভাঁরে চিরদিন মহিমান্বিত, পুষ্পলাবণ্যে মনোহর, 
গ্রচুর পল্পবপুঞ্জে নিত্য অভিনব শ্যামল ) কষ্কাল-নীরসত! 
কখনে! তাহাকে আক্রমণ করিবে না। 
|. ঈশবর-বিরাগী কখনো এ সৌভাগোর অধিকারী নয়, 

ধান্স-বিযুক্ত তুষের ন্টায় কোথাও তাহাদের প্রতিষ্ঠা নাই। 

এই কারণেই ভ্জিবিহ্ীনের বিচারধর্খের যোগ্যতা! 

নাই, পাপ-অন্বিদ্ধবাক্তির সাধুসমাগমের সাহস হয় না। 

অন্তর্ধযামী প্রভু ন্যাবানের মর্ঘকথার মর্শাগ্রাহী। 
পাপের পথ চিরদিনই ধ্বংস-মুখী। 
(২) 

অলীকের উপাঁসক কেন প্রচণ্ড বিরোধ পোষণ 
করে? জন-সাধারণ কেন মিথ্য মোহান্বকারে বিলুপ্ত? 

পৃথিবীর রাজন্যবর্গ সঙ্গ স্থাপন করিয়া, ধর্শযুকুট- 
ধারীগিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ| করিয়াছে; তাহারা বলে__ 
আইস আমন্সা সাধু বিষয়-বিরাগীদিগের শাসন করি, 
তাহাদিগের মৈত্রীবন্ধন ছিল করিয়] দিই। 

তাহাদিগের পরাভব ছুর্দশা দেখিয়া, তাহাদিগের 
্র্গবিহারী প্রভু লজ্জা বোধ করিবেন, তাহাদিগকে 
৷ পরিত্যাগ করিবেন । 

ছর্কাক্যে তাহাদের দন, ছঃখে তাহাদিগকে পীড়ন 
করিবেন) 

হায় এ কথ কেবিশ্বা করিবে? আমি আমার 
ভুবনেশ্বর রাঁজাধিরাজকে হিমাপ্্রির উচ্চতম শিখরে 
স্থাপন! করিয়াছি। 

প্রতর আদেশ আমি প্রচার করিব, তিনি যে আমাকে 
'অভিষেক-গৌরব প্রদান করিয়া বলিয়াছেন, বৎস তুমি 
আমার সন্তান; আমার মহিমাঁর উত্তরাধিকারী! কে 
তোমার শক্র? বিশ্বসংসার আঁমি তোমার পদানত 
করিয়া দিব, সপ্তসিদ্ধু অতিক্রম করিয়াও তোমার সামাজ্য 
প্রমারিত থাকিবে ।  গর্ধিতের বিরুদ্ধাচরণ লৌহদণ্ড 
শাসনে অবনত, হইবে_সুপ়্ পাত্রের ন্যায় তাহ| চূর্ণ 
বিচরণ হইয়া যাইবে । 
চে বিষয় ধ্তষ্ট সকল সাবধান $ দরিদ্র-পীড়ক 
ধনীগণ সাধুবুদধি অর্জন কর। 
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শ্িত অন্তরে প্রভুর সেবা! কর, আপন অক্ষমতা 
বিশ্কৃত হইও না, নঅ-হদয়ে অধ্্য উৎসর্গ করিও । 

সাষ্টাঙ্গ নমস্কার জাপন কর ॥ প্রভুকে বিরূপ হইতে, 
দিও না) তাহার রুডমুর্তি হইতে আপনাকে সতত, রক্ষা 
করিও । নিঃসংশয় চিত্তে ভক্তির আনন্দ, €ঞ্রমের 
উত্সব উপভোগ কর। 

(৩) 

প্রভূ, আমার শত্রুরা আমাকে যে উৎখাত করিয়। 
তুলিল, তাহাদের উপভ্রবের অক নাই, তাহার! যে বলে 
আমার আর নিস্তার নাই; দয়াময় প্রভু তুমিও তবে কি 
আমার বিস্ৃত হইলে? 

হে আমার চিরস্তন ধর্ম আমার বক্ষাকব্চ। তোমার 
আবরণে আমায় বিপন্তিবিহীন কর, আমার মন্তক উন্নত 
হউক, তোমার মহিমায় গৌরবাষিত দীপ্তিমান কর। 

সগ্তলোকপ্রাস্তবাসী, বৈকুষ্ববিহারী আমার আর্ত 
আহ্বান শুনিয়াছেন, আমি আজ ধন্য । 

আন্ত হৃদয় নিদ্রার আরাম সম্ভোগ করিয়া আজ 
জাগ্রত ) গ্রন্থ আজ আমায় অদ্ধে ধারণ করিয়াছেন। 

অক্ষৌহিনী শত্রগণ৪ আর আমায় ভীত করিতে 
পারিবে না-_আমি আঞ্জ অমর শক্ষি অর্জন করিয়াছি 

ভু তুমি তবে সেনানায়ক হও, বৈরী বিধ্বস্ত হউক» 
তাহাদিগকে ভুঁবুষিত, কূপাভিথারী করিয়া দাও। 

প্রভু, বন্দী-দাষের মুক্কিদাঁত! একমাত্র তুমি, তোমার 
সুমঙ্গল আশীব বর্ষণে বন্গুধা অভিষিঞিত হউক। 

(৪) 

আমার বন্দনা! অনুমোদন কর হে আমার রাজেজ, 
ছে আমার ন্যায়বান, ছুঃখের দিনের অন্ধকার তুমিই 
বিদুরিত করিয়াছ, আম|র অন্তরের কথ শ্রবণ কর, 
আমার প্রতি চিরদিন ক্কপাপরবশ থাকিও। 

আর কত দিন হে মানবসস্তান সকল, আমার যশো- 
দীপ্তি মান করিতে থাঁকিবে_-আর কত দিন গর্বে 
অভিভূত থাকিয়া! মোহের প্রতি্| করিবে? 

ভাল জানিও; সতের বিনাশ নাই, তাহারা গরুর * 
বিশেষ সম্পত্তি, কাতর হইয়া খনি আহ্বান করিব তিনি 
তখন বধির থাঁকিবেন না। 

বিশ্মযস্তস্তিত নির্বাক হৃদয়ে স্থির হইয়া থাক, 
পাপের প্রলোভনে পরাভূত হইও না। আয্মকজ্ঞান 
অর্জন কর, অন্ধকারে একক শয্যায় সেই হৃদয়বল্পভকে 
কেবলি ধ্যান কর। এ 

তাহারি চরণে আত্মবলিদান হউক-_জীবন নিবেদন 
করিয়া! দাও-_তাহাতেই একান্ত নির্ভর স্থাপন কর। 


